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ভূমিকা । 


আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পৃথিবীর বৃত্তান্ত ষেমন জানা উচিত, নিজের 
গ্রাম, সহর, ও জেলার বৃত্তীস্ত তাহা! অপেক্ষাও ভাল করিয়া জান! উচিত। 
বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার বৃত্বাস্ত সরকারী গেজেটায়ার গুলিতে আছে। 
কিন্ত সেগুলি ইংরেজীতে লেখা! এবং বহুবৎসর পূর্বে রচিত। এই জন্ত বাংলায় 
প্রত্যেক জেলার বৃত্বান্ত-পুন্তষ্কের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি জেলার এইরূপ 
রত্তান্ত পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামামুজ কর বীকুড়ার বৃত্তান্ত 
প্রকাশিত করিয়! বাঁকুড়ার লোকদের অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 
তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাঁজন। 

এই পুস্তক শুধু যাহাদের বাকুড়ায় বাস বা বাকুড়ায় জন্ম, কেবল তাহাদেরই 
নহে, যে কেহ বীকুড়ার সহিত বাণিজ্য।দি সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করিতে চান 
তাহারও কাজে লাগিবে। 

বাকুড়া জেলার সকল বিষয়ে হিতকামী ধাহারা, তাহারা ইহা পাঠ করিয়। 
জানিতে পারিবেন, এই জেলার অভাব কি, কি, অধোঁগতি কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
হইয়াছে ও হইতেছে; এবং কি কি উপায়ে জেলার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে 
তাহার ইঙ্গিতও ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহাতে 
গ্রন্থকার নান! বিষয়ে তাহার নিজের মৃত প্রকাঁশ করিয়াছেন। সকল বিষয়ে 
তাহ।র সহিত মতের মিল সকলের হইবে না, আমারও নাই ; কোন কোন 
বিষয়ে মতের মিল হইবে । কিন্তু তাহার পুস্তকে সংগৃহীত নানা তথা ও সংবাদ 
সকলেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। 

আশ! করি, পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ শীপ্তই বিক্রীত হইয়া! যাইবে, এবং 
গ্রন্থকার সত্বর সংশোধিত ও বর্ধিত কলেবর দ্বিতীছ সংস্করণ বাহির করিবার 
ন্নুযোগ পাইবেন। তিনি বীকুড়াবাসী ও বাকুড়া-হিতৈষী ; বাকুড়া জেলার 
হিত চেষ্ট। করিয়াছেন। এই জন্ত বাঁকুড়া জেলার সকল লোকের নিকট হইতে 
উৎসাহ পাইবাঁর যোগ্য । 


কলিকাতা, ! 


জ্রীল্লানানল্ষ জট্রোঙ্সাপ্র্যান্জ 
জ্যেষ্ঠ ৩০, ১৩৩২। 


নিবেদন । 


বহু চেষ্টার পর “বীকুড়া জেলার বিবরণ" প্রকাশিত হইল। এই গ্রস্থ 
সম্কলনের জন্য অনেক লোকের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলাম। অধিকাংশ 
বিবরণ গতর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে উদ্ধত হইয়াছে । এখনও অনেক তথা 
সংগ্রহ করিবার আছে। সহঙ্জষ পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে তাহা দ্বিতীয় 
সংস্করণে দিবার ইচ্ছা! রহিল। গ্রন্থ সঙ্কলনে কোন ক্রটা পরিলক্ষিত হইলে 
এবং তাহ! আমাঁকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস 
গ্রহ করিবার আগ্রহ আছে। তাহা সম্পূর্ণ হইতে অনেকদিন লাঁগিবে ; 
আমরাই সেন্সাস রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া! দিই কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন আলোচন। 
করি না। গত দ্শব্সরে কোন ইউনিয়নে কত লোক হাস বৃদ্ধি হইয়াছে 
তাহা গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে পারেন না। 
সেন্সাসের ফারম পঞ্চায়তের নিকট পাইলে তিনি তাহ! পুরণ করিয়া সদরে 
পাঠাইযা নিশ্চিন্ত হয়েন। গভর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন । কিন্ত 
আমরা তাহা করি না। বাঁকুড়া জেলার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। 
এই গ্রন্থ পাঠে এ জেলার যদি কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সফল 
জ্ঞান করিব। এগ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি এ জেলাবাঁসী সকল গ্রামের হিতসাধনে 
যত্ববান হয়েন তাহ! হইলে অচিরে জেলার পূর্বাবস্থা ফিরিয়। আসিবে। 

প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টরেপাধ্যায় মহোদয় ভুমিকা 
লিখিয়৷ দেওয়ায় তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। তিনি 
বাকুড়া জেলাকে বঙ্গের ক্ময়িষ্ুতম জেলা বলিয়াছেন । সন ১৩৩০ সালের 
চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'বঙ্গের ক্য়িষ্ততম জেল” শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার ছুরবস্থার 
বিবরণ এবং সন ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে “বীকুড়ার উন্নতি”র 
বিষয় লিখিয়াছেন। এই বৈশাখ সংখ্যায় সারদামণি দেবীর জীবন।ও 
লিখিয়াছেন। 


বাকুড়া, 
রঃ ৃ জ্রীল্রামান্ুক্ত ক্ুল্র ঃ 


১লা আধাঢ ১৩৩২1 


১। 
২। 
৩। 
৪ । 
৫ । 
৬। 
৭| 
৮। 


সূচীপত্র । 


73৯77 


শ্রম অধ্যাজ-_সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

দ্বিতীস্ অপ্র্যাক্স- জনসংখ্যা 

ভুতভীক্স জঅধ্যান্স-_স্বাস্থয 

চল্ভুর্থ অব্য শিক্ষা 

শহওচ্ম অপ্র্যাল- কৃষি 

ম্ন্টি জঅপ্র্যাজ- শিল্প 

গুল্ম অগ্র্যাস- বাণিজ্য , 

ষ্টঙ্ম জন্্যান্স রাজন্ব, জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটা 
আবগারী, দেওয়ানী মোকর্দিম!, ফৌজদারী মোকদামা, পুলিশ, পোষ্ট- 
অফিস, লাটের পরিদর্শন, সোটলমেন্ট ব্যবস্থাপক লা, ঘাটোয়াল, 
রেলওয়ে, বন্ঠজন্ত, পর্বত, জঙ্গল, নদী, মহাস্ত, পাগল হরনাগ, 
জমীদার বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়, পরিশিষ্ট পর্বত ও মেলা সংবাদ 
পত্র, চাউলের বাজার, ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীত, বাঁকুড়া 
সম্মিলনী, গোশালা, বাঁশের দ্রব্য ও কংগ্রেশ। 


৪৫ 
৫৯ 
৭৫ 
৮৪ 


ন৭ 


প]তা 


১১ 
ও 


৩৭ 


৩৪ 


৪ ০ 


৪৭ 


৪৮ 


৫ 


৫৫ 


৬৭ 


৬৮ 


০ 


৭) 


পংক্তি 
১১ 
৭ 
৪8৪ 

৫ ০ 
১৩ 
১৪ 
১৩ 
২৪ ও ২৭ 
৪ ৩৫ 
৮১ 
১৩৬৩ 
১ 


ত্ঙ 


১৯৪ 


১ 


১৩ 


ভ্রম সংশোধন । 


যাহ। আছে 
ভাগীরথির 
অগ্রগনী 
বামলাল 


বৈজ্ঞব 

পৃত্রধব 

যুগ 

শসাক 
প্রেতপক্ষ 
জেলার 

প্রতি মাইলে 
হুগলী হাওড়া 
২৬৪ 


প্রতিমাইলে 


৫ 


জেলার 
শোরেঙ্গ 
দুভিক্ষের 
রামকাস্ত 
আসিয়! 
কেন্দ্র 
করিয়াছেন 
এই বৎসর 
১৯১১ 
১৪১১৩ 


১৯২৩ 


যাহা হইবে। 
ভাগীরথীর | 
অগ্রণী। 
রসিকলাল 


বৈষ্ণব 

সুত্রথর 

মুণ্ড 

সরাক 
প্রেতপুজক 
জেলায় 

প্রতি হাজারে 
হাওড়! বাদে হুগলী 
২৬৪ 

প্রতিহাজারে 


৯ 


ধাকুড়া জেলার 
শারেঙ্গা 
ছুভিক্ষের সময় 
রামবন্ধু 
আই, সি, এস, 
কেন্দুয়া 
খরিদ করিয়াছেন 
১৯১১ সালের 
১৪১৩৪ 
১৯১১ 


১৯৯৩ 


১৩২ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৫ 


১৪৭ 


১৫৮ 
১৫৭ 


মা ০১০১১০ 


৫;  ; ভাগই: 5. : - ভাদই 
২৩। খোয়ার জওয়ার 
২৫১. মাতৃক চ্োলা 
১৩ কাঙ্ষোভিয়/ কাশ্েডিয়। 
১৬. রোপন” রোপন 
8৯ সমর্থ হওয়য়ে " সমর্থ না হওয়ায় 
১১ পুহ্করনাথ, ারপুর, পুষ্কর, নাথ) পুরী 
৮: আবাদী: আবাদী জমী আছে | 
১৩ মমাসের হমাসের 
৮ - গোয়ালপুর লায়ালপুর 
১৮ ৪৮৫ ১০৮৯ 
১৩ নিদ্ধারিত নির্বাচিত 
১০ 8০৪৪ ৪০০০০ 
খ্ ৬৩ ৬ ঙ 
১১ ১৫৫০ ১৫|! 
২২ সংখ্যা ৮৪৭০ সংখা! ৮৪৭০ * 
4 **.*পড়ে, প্রত্যহ ৫৭ ৯৫৫ গ্যালন জল সরবরাহ 
রয়, প্রতোক ভাগে ৬ গ্যালন পড়ে। 
১২ গন্ধেশ্বরী রা 
৪ ও ৯ বাঙ্গালী কাঙ্গালী 
এ... শিশ্তত শিল্তত্ব 
১১ চধূ্্য চন্্রাধ্ু্ত 
২৬ হরিহর হরগোবিন্দ 
১ ইন্দাস 
২ ংশের আশের 
১১ ক্দীরোদ প্রসদে ক্ষীরোদ প্রদাদ 
১২ যোগেন্দর চন্দ্র রায় যোগেশ চন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি 
১৮ পরীক্ষার পরীক্ষায় 
১৬ চারিলে চাণ্ডিলে 
দঙ্ডিপা দরিপ! 
১৯ আবাস স্থান ছিল আবাস স্থান ছিল না 
২৮ . মৌলেশুরের . মোলে্বরের 
১৯ জানবেষ্। জামবেস্তা 


বাকুড়৷ জেলীর বিবরণ। 


ওশশস্ম আন্ান্স | 


ক্ষিপ্ত ইতিহাস । 


আলিবদ্দি খ| ১৭৪০ খুষ্টাঝে বাঁধল। মমনদে আরোহণ করেন। গোপাল 
সিংহ ১৭১২ খুব বিধুপুরেব সিংহাসন লাভ করেন। এ সময়ে বিষুপুর 
র।জোর অধিবাসীগণ নির্কিঝাদে সুখে স্বচ্ছনো অতিবাহিত করিত। অভাবের 
তাড়ন। তাহাদিগকে সহা করিতে হইত না। ১৭৪২ সালে মারহাট্রা ছৃদ্ধর্য বীর 
ভান্কর পণ্ডিত বিঞুপুর ছগের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। ভাস্কর নাগপুরের 
মারচাট্ট। রাজ রঘুজী ভোসলার মন্ত্রী। ভান্করের বাংলা আক্রমণ ও লু্ঠন 
ইতিহাসে “বর্গী হাঙ্গাম।” নামে প্রসিদ্ধ । ভাস্কর ভাগীরথির পশ্চিমে সমস্ত দেশ 
লুগন করেন। ণবাব আলিবদ্দিকে পরাজিত করিয়া জগৎশেঠের গুহ লুষ্ঠন 
করিয়া আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। রখুজী ভোসলা৪ ভাঁম্করের, সঙ্গে 
খংল|য় আপিয়ছিলেন। বিষণপুরে আলিয়া ভাস্কর বাধ। প্রাপ্ত হন এবং রাজ। 
(গাপল সিংহের নিকট পর|জিত হণ। বগীর নাম শুনিলে মে সময়ে আতঙ্কে 
সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত । এই বীর নম বাঙ্গালী এখনও বিশ্বৃত 
হইতে পারে নাই । যে বগীব ভরে পশ্চিম বঙ্গ কম্পমান সেই বগীবীর বিষুপুরে 
আঁলয়। পরাজিত হইলেন এজন্য মে নর বু নরনাধী দেশ ভ্য।গ করিয। 
অরথ।ৎ মুস্গমান রাজা হইতে উঠিণ। বিষ্ণুপুর ধাজো আসিছ। বসবাল করেন। 
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বীর হাঙ্গামার জন্য সে সময়ে বিষ্ণুপুর রাছোর লোক দখা বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
বিষুপুব রাজ্যে দে সময়ে এরূপ নিবিড় জঙ্গল ছিল যে, এই অরণ্যে মারহান্্ 
দস্্র দিকত্রম হইয়াছিল। রিঞ্চুপুর হইতে তিনি পশ্চিমে পঞ্চকোট রাজ্য 
যাইতেছিলেন কিন্তু পথ ঠিক করিতে ন। পাঁরিয়! মেদিনীপুর জেল।র চন্দ্রকে।নয 
ফিবিয়। ফান। ' ইহার ৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ খুষ্ট|ন্দে গোপাল সিংহ 
লোকান্তরিত হন। চৈতগ্ সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনিও পিতার স্যার 
পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্রঙ্গণদিগকে নিশ্কর ভূমি দন করিতেন।, তাহার 
রজো এমন কোন ক্ষণ ছিলেন না যিনি নিষ্কর ভূসম্পত্তি পান নাই। এই 
সময়ে বিষুণপুরে গৃহ বিবাদ আর হয়) রাজ। গোপাণ সিংহের অন্য-পৌর 
দ|যেপূর সিংহ সিংহ।সনের দাবী করেন । বিষ্ণপুর রাজোর অধংপতনের শুত্রপাত 
হইল । ১৭৫৬ খুঃ ৪21 এপ্রিল আলিবদ্দি খার মৃত্যু হয়। তার দৌতিত্ত 
সিঝজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোভণ করেন। দামোদর সিংহ মুশিদ।ব।দে 
যাই নবাবের সাভাখ্য প্রার্থনা করেন। নবাব তীভার সাঙাধাথ একদল সৈগ্ক 
পরের করেন। কিন্ত দামোদর নদীতারে বিষুপুর রাঁজোর সেন/পতির নিকট 
বাধ সৈন্যা পরাজিত হন। দামোদর সিংহ বনুকষ্টে প্রাণরক্ষ। করেন সিরাত 
১৫ মাস মাত্র বাংলার গদি অধিকার করিযাছিলেন। আলিবছি খ| মা 
ক।লে তাহাকে বহু হিতোপদেশ দিয়ছিলেশ। কিন্তু অল্লমতি সিরাজ তাভ|তে 
কর্ণপাত ক্রেন নাই । ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আশ্রকাননে উতরাজের 
সহিত পবাধের যুদ্ধ হয়। মীরজাফরের শিশ্ব।ম পাতকতায় ও কুমন্গায় নবাব পরা- 
জিত হন। পিরাঁজ ধৃত হইয়। মীরজাঁফরের পুর মিগণের নিকট শুশ'সভাবে নিহত 
হনশ। দ/মোদর সিংহ আবার মুর্শিদাঝাদে ঘাইঘা মীরজাকরের নাহাধা প্রার্থন। 
করেন। তিনিও সৈন্ সাভাখা কর্ধেন। তার সম্বখ সমরে অবতীর্ণ না হহয়! 
দস্থ্যদলের ন্যয় গভীর নাস্ত্রে বিষ্ণুপুর আরুমণ করেন। টচৈতগ্ত পিংহ পরিবার 
৭ কুলাদবতা মদনযোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া পলায়ণ করেন । পরবে বুশ 
ধাদে উপনীত হন। পলাশীযুদ্ধের পর নামে না হইলেও কাধা* লাজেবাত 
ব|ংলাণ দব্নর্বা হইয়াছিলেন। তাদের মতানসারেন্ন রাজকার্যা চি 
হইত। পবা তীহাদের আভ্ঞ।ব* ছিলেন মবন্র। ১৭৬০ হ্ীষ্টানে পলাশী 
খিজনী প্রাইড হংলগ্ডে গমন করেন ত/ঠ।র উত্তরাধিকারী আান্সিটাট সাঞ্ের 
মামতির সদস্তগণের সহিত পরামশ করিয়। মীরজাকরকে পিংহাসণ 2৩ করিষা 
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ত|ত।র জামাতা মীরক|সিমকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত কবেন; মীরকাশিম 
ই“রাজ কে|স্পানীকে গ্রতিক্ত অর্থ দিতে না পারায় বদ্ধানান, মেদিনীপুর ও 
ট্টগ্রাম এই ভিন চাকল।ব্‌ জমিদারী প্রদান করেন। বিষুপুর বাঁজা বর্দমান 
চাকলার অন্তভূক্ত ছিল। চৈতন্য সি মুর্শিদাবাদে আসিয়া জানিতে পাবেন 
যে নবাব ই ইংর[(জদিগকে প্রদান করিয়াছেন । সেখান হইতে ভিনি 
কলিকাতার আসেন) 'এখানে তাহার সমস্ত অর্থ বায় হইয়। মায়। এজন্য তিনি 

গেকুল মিল্মের নিকট ম্দনমোন ঠাকুর বন্ধক রাখিতে বাধ্য হন। ক্লাইভেব 
স্ুবিচাবে চৈহন্য সিভ তঠির নষ্ট বাঁজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। দামোদর সি 
জামর্কডিতে আসিধ। রাজা স্থাপন কণেন। এই চৈতন্য পিঃহই মল্পভ্মেব শেষ 
খণীন নুপন্ি। এই ১৭৩০ খুষ্টাা্ধেই বুটিশের সহিত মলভূম রাজোর প্রথম 
সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দিল্লীর বাদশাহ সাঁহআঁলম বিষুপুর রাজা আক্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং এখ|ন্‌ ভইতে উপটৌকন লইয়। পাটনায় গমন কবেন। বিষণ 
পুরে তিনি একদল সৈন্ঠ রাঁখিয়! ধান; কিন্তু ইংরাজ সৈন্য তাহ।দিগকে তাঁড়াইয়া 
দেন। এই বিষুপুর রাজ্য ২৫ বৎসর ধরিয! মারহাট্টাদের অত্যাচার ভোগ 
করে। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজেব যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে মীরকাঁশিম 
পরাজিত হইয়া! অযোধ্যায় পলান করেন । তাহার পবে ইংরাজেরা আবার বৃদ্ধ 
মীরজাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬৩ খু)। মল্পভূম রাজ 
যে শক্তি ৪ বীর্যোর দ্বারা বগী আক্রমণের গতিরোধ করিয়াছিলেন, কালক্রমে 
দুাশাবশতঃ সে শক্তি ও বীর্ঘ্য লুপ্র হইল; গৃভ বিবাদ, আলম্ত ও অবসাদ তাহার 
স্থান অধিকার করিল। ক্রমাগত দন্ুযু মারহাট্রাদের আক্রমণে মল্লরাজা হত 
হয় এব" দারিদোর চরম সীমা উপনীত হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ ছুর্তিক্গ 
গল্লরাজা আক্রমণ করেন, চৈতন্ঠ সিংহ প্রাণপণে সাহাঁষা করিলে ও বহু নরনারী 
বালকবালিকা কালের করালগ্রসে নিপতিত হয়। পাইসাহেব ১৭৮৬ সালে 
বিষুপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭০৭ সালে বড়লাট লর্ড কর্ণগয়ালিস বীরভূম 
মন্নভূমকে একটি জেলায় পরিণত করেন। এই বৎসরের কলিকাতা গেজেটে 
এ বিষয়ে ঘোষণা প্রকাশিত হয়। পাইসাঁহেব এই নব গঠিত জেলার কালেক্টর 
নিগুক্ত হন: কিন্ত তিনি এই বৎসরের এপ্রিল মাসেই এ জেলা ত্যাগ করিয়া যাঁন 
এবং শেরবোর্ণ সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। অসচ্চরিত্রতার জন্ত ১৭৮৮ 
সালে তীাভাকে স্থানাঁজরিত কর! হয় এবং কৃষ্টোফার কীটিং সাহেব তাহার গ্কানে 
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নিযুক্ত হন। এ সময়ের বিষুপুরের অধিবাসীর। “চুয়াদ" নামে পবিচিত ছিল। 
বীরডভম, বীকুড়া ও মেদিনীপুরের স্বাধীন ঝ|জান্ডলি জঙ্গল মহল নামে পরিচিত 
ছিল। কীটাং স|হেন জজ, ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টরের কাধ্য করিতেন । তাহার 
শসনাধীন স্থানের পরিমাণ সাড়ে সত হাজার বর্গ মাইল ছিল। তীভার 
আমলে দেশে চুরি ডাকাতি আর্ত হয এবং সর্ধবন্র বিস্তৃত হয়। ইহার জন্য 
প্রায়ই দেশে অশান্তিও ভইভ। এই অশান্তি নিবারণের জন্য কীটিং সাহেবকে 
বন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়ছিল। ১৮০৫ সালে ১৮ বেগুলেশন।মস্ক্যায়ী 
দঙ্গল মহল জেল| গঠিত হধ।  ২৩টা পরগণা লইধ। এই জেলার উ্তব হয়। 
বারভূমের ১৫, বর্ধমানের ৩ এবং মেদিনীপুরের ৫টি পরগণ| লই! এই নৃতন 
জেলার স্যষ্থি হয়। ১৮১৩ সালে আলেকজাগ্ার টড সাহেব জঙ্গল মহলের জজ 
৪ মানিস্ট্রেট ছিলেন; তীহার মাসিক বেতন ২৩৩৩২ টাক! ছিল। রেজিষ্টীর 
টমাশ সাহেবের মানিক বেতন ৫০*২ এবং এসিষ্টাপ্ট সার্জন সাহেবের মাসিক 
বেতন ৩০০, টাঁকা ছিল। বাঁকুড়া সহরে জঙ্গল মহলের কাধ্যালয় ছিল। 
১৮৩৩ খুঃ ত্রয়োদশ বিধি অনুযায়ী জঙ্গল মহলকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। শেন- 
পাহারী, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর বদ্দমান জেলার সহিত যুক্ত হয়। কতকাঁংশ এবং 
ধলভূম লইয়া মান্ভুম জেলার স্থষ্টি হয়। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবশিষ্টাংশ 
তখন মানতৃম জেলার এলাকাভুক্ত ছিল। ইহার নাম ছিল দক্ষিণ পশ্চিম 
সীমান্ত বিভাগ ( ১০৮]. ৬০5৫ 17:0170107 45010/ ) বড়লাটের জনৈক 
এজেন্ট ইত শাসন করিতেন। ১৮৭২ সালে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, 
শেবগড়, ও শেন পাভাড়ী পরগণ। বর্ধমান জেলার এ এলাকাতুক্ত হয। বাঁকুড়া 
জেলার নাম পশ্চিম বর্ধম|ন ছিল, প্রধান কার্য্যালয় বাঁকুড়ীতেই ছিল। এই ১৮৭২ 
সালে ভাতনাথানা যানভম হইতে বিছিন্ন হইয়া! বাকুড়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭৪ 
সালে অক্টোবর মাসে রাইপুব ও সথপুর থানা ( সুপুর__অশ্বিকানগর, রাইপুর, 
ঠামসুন্দরপুর ফুলকুসম| শিমলাপাল, ভালাইন্ডিহা পরগণা ) মানভুম হুইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া বাঁকুড়। জেলার সহিত মিলিত হয়। ১৮৮১ সালে সোনামুখী, কোতুল- 
পুর ও ইন্দাশ থান! বর্ধমানের অগগচ্যত হইয়! বাঁকুড়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৮১ 
সালে বাঁকুড়া জেলার যে আয়তন ছিল এখনও তাহাই আছে কোনও পরিবর্তন 
হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোভের সমর এ জেলা শান্ত ছিল কোন হাঙ্গাম। 
হয় নাই। 
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রাজস্ব দিতে না পারায় ১৭৬১ সালে বিষুপুর রাজ্য ইংরাজের খাস দখলে” 
আমে। পরে অনেক চেষ্টা করিয়া টৈত্তন্ত সিংহ বাধষিক ৩৭৫ হাজার টাক! 
গাজনায় বিষুপুরের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। দশসাল! বন্দোবন্তের 
সময় চৈতন্যসিংভ বারিক ৪ লক্ষটাকা রাজন্বে জমিদারী বন্দোবস্ত করেন । তাহার 
প্রতিদ্ন্দী ও গৃহশক্র দামোদর সিংহ দর বাড়ইয়। দিবেন এই আশঙ্কায় রাজস্ব 
বাড়াইয়৷ দিলেন; কিন্তু এই রাজস্ব যথালময়ে দেওয় তাহার সাধ্যাতীত হইল। 
বিষুপুর পরগণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেঞ্বিতক্র হইয়। কতক অংশ বিক্রষ হইল কতক 
পুন্বন্বন্ত হইল । ১৮০২ খুষ্গান্বে চৈতন্য সিংহ লোকাস্তরিত হন। যিনি প্রথমে 
মল্লভূমের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন তিনিই পরে কালের কুটাল গতিতে অনন্তো- 
পায় হইয়া প্রতিদন্দীর ভয়ে উচ্চ হারে বাধিক রাজস্বে ইংরাজের নিকট বিষুপুর 
রাজা বন্দোবস্ত করিয়! লইলেন। স্বাধীন নৃপতি সামান্য জমিদারে পরিণত 
হইয়াও যথাসময়ে বাধিক রাজস্ব দিতে অসমর্থ হইলেন। চৈতন্য সিংহ রাঁজা 
হারাইলেন ; কুল দেবতা মদনমোহন ঠাকুরকে বিষ্ণপুরে রাখিতে পারিলেন 
না। ৭৩৩৭২ টাকার দেনায় কলিকাতা বাগবাজারের গোকুলমিত্র 
মদনমোহন বিগ্রহ খরিদ করিয়। বাগবাঁজারেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন, স্বাধীনতার 
লীলাভূমি মল্পভূম হতশ্রী হইলেন। চৈতত্ত সিংহের জোষ্ঠ পুত্র মদনমোহন 
পিতাবর্তমানে লোৌকান্তরিত হইলেন। ছুঃখে শোকে ও অর্থাভাবে বাংলার 
শেষ হিন্দু নূপতি চৈতন্য সিংহ ইহধাম হইতে গ্রাস্থান করিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর মাধব সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনিও ইংরাজের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে 
পারেন নাই। ১৮০৬ সলের ১২ই নভেম্বর ২১৫ হাজার টাক। মূল্যে নীলামে 
বর্ধমান রাজ বিষুপুরের জমিদারী খরিদ করেন। তদবধি বর্ধমানরাজ 
উত্তরাধিক্রমে বিষুপুরে জমিদারী খাজানা আদায় করিয়া আসিতেছেন। 
বদ্ধমানর/জই বাকুচ়। জেল।র প্রধান জমিদার। গত ১১৮ বৎসরে এই বর্ধমান- 
রাজ বীকুড়া জেল হইতে অন্যুন ছুই কোটা টাকা লইয়। গিয়াছেন। বদ্ধমান- 
রাঁজই বাংল! দেশের সব চেয়ে বড় জমিদার । বাকুড়া জেলার তাহার প্রজাদের 
মঙ্গলের জন্ত তিনি কখন মাথা ঘামান নাই, খাজানা পাইয়াই সন্ধষ্ট। তাহার 
প্রজাদের মঙ্গলের জন্ত তিনি কোন দিন এককালীন পাচ হাজার টাকা দান 
করেন নাই। জেলার কালেক্টর সাহেব কোন.কাধ্য করিতে উদ্যত হইলে এৰং 
সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থ হইলে, এবং বর্ধমান রাজকে পত্র লিখিলে 


৬ বাকুড়। জেলার বিবরণ । 


তিনি 'একখত কি ছই শত ট!ক। সাহাথা প1ঠ।ইথা দেম। বীকুড়া জেল|ব 
পক্ষে ইহাই তাহার বদান্তত|| শুনিয়াছি বাঙলার তৎক।লান লাট রোণ।ল্ডশে 
দাতের ব্ধমান যাইলে তাহার মভার্থনার জন্ত তিনি ৮« হাজাব টাকা নায় 
করিয়া ছিলেন । 

রাইপুর, অদ্বিকানগব ও শ্ামন্ন্দরপুর পরগণ। ভাগলপুরের লোকাস্তরিত 
উকিল চন্্রশেখর সরকারের সম্পত্তি। খাতড়ার রাজার অবস্থ স্বচ্ছল নহে। 
ছাতনার জমিদার খণ জালে ছডিত। রৌঙশেসের টাক দিতে না পারাধ 
তাহার জমিদারী ক্রোক হইয়া কালেক্টরের তত্বাবধানে আছে | ভিনি 
জমিদারী রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়। বোধ হর না। ' ভিনি 
জমিদ্বরী রক্ষার যোগ্য হইলে প্রজ|রাই তাহার সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিয়া দিতেন। তাহার ্ণ পরিশোধের জনক কয়েকবার প্রঙ্গারা 
সমবেত হইয়। আলোচন| করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার অঘোগাতার জন্তাই 
ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই । বেঙ্গল কোল কোম্পানীর অনেক জমিদারী 
আছে। বীকুড়। জেলাতে তাহাদের জমিদাবী আছে। মেদিনীপুর 
জমিদারী কোং ইংরাজের মুলধনে গঠিত। এই কোম্পানীর নুলধন পনের লক্ষ 
টাক! বার্ধিক আঘ তিন লক্ষ টাকা । মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ইভাঁদের 
জমিদারী আছে। বাংলা দেশে সমবায় সমিতির 'প্রথ/লীতে ওুটী জমিদারী 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । 

ছাতনার জমিদারী নীলমে বিক্রঘ হইলে বাতিরের লোক আসিয়। খরিদ 
করিয়া লইবে। যখন ভ্যাস্‌ সাব বাঁকুড়ার কালেক্টর ছিলেন ধন আমরা 
সমবায় সমিতির নিষমানুলারে ছাতনা জমিদাৰীর একটা সুবন্ধোবন্ত কবিলাঁর জগ্ত 
অগুরোধ করিদাচিলাম। রা সাতেখ ভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় সে সম্যে 
বাকুডাব সদর সাবডিভিজান্তাল অফিসার ছিলেন, তাহাকে এক! বলিয়া 
ছিলাম তিনিও ভাস্‌ সাহেবকে এবি জানান। বাঙ্গালা দেশে. সমবায় 
গ্রণালীতে কোথ|ও জমিদারী সমিতি আছে কি ন! এবং সমবায় সমিতির আইন- 
অন্গসারে ইহা রেজেষ্টরী হইতে পারে কি ন। তা জানিবার জন্ট রেজিষ্টার 
সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন নিন্ধ শারারিক অন্ুস্থতানিবন্ধন তিনি ছুটা লইতে 
বাধ্য হন। রায় সাহেব তাহাব স্থানে অস্থায়ীভাবে কালেক্টর নিযুক্ত হন 
কিন্ধক তিনিও জেলার কার্ধাভার লইয়া শধ্যাগত হন, কয়েক মস শব্য/গত থাকিয়া 
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তিনিও ছুটী লইতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাকুড়ার কালেক্টর হইলে 
আমর! তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি এবিষয়ে মনযোগ দেন 
নাই | জেলার কালেক্টুর সাহেবকে সভাপতি করিয়া এবং ছাঁতনা পরগণ।র অন্ততঃ 
১০ জন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাইরেক্টর করিয়া সমবায় সমিতির আইনানুসারে 
একটা প্রজ! সমিতি গঠিত করিলে, জমিদারীর প্রভূত মঙ্গল হইবে। ছাতনার 
জমিদারের নিকট হইতে উচিত মূলো অথবা তাহার সমস্ত দেনা পরিশে[ধ 
করিয়া ও তাহাকে মাসিক নিদিষ্ট মুসাহারা দিয়া তাহার নিকট হইতে জমিদারী 
খরিদ করিঘ। লইলে এবং সমিতির দ্বার জমিদ[পীর কাধ্য পরিচালন করিলে 
প্রজাদের উন্নতি হইবে। প্রত্যেক অংশের মুল্য ২৫ টাক। ধার্যা করিয়। তিন লক্ষ 
টাকা মূলধনে এই সমিতি স্থাপন করিতে হইবে । যদি কালেক্টর লাহেব সভাপতি 
হইয়| এই কযো অগ্রগণী হন তবে ছাতনা পরগণার প্রজাগণ অয়ান বদনে 
কালেক্টর সাহেবের হস্তে তিন লক্ষ টাকা তুলিয়! দিবেন। সরক্|রের রাজস্ব দিয়াও 
পরিচালন ব্যৰ করিরা যে টাকা উদ্বন্ত থাকিবে তাহাতে জমিদারীতে জল কষ্ট 
নিবারণ, স্বাস্থোরও উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হইতে। ছাতনা জমিদ|রীর 
কমকগণ স্ব(বলম্বী হইবে । যদি সমিতি গঠিত ন| হয় তাহ। হইলে বর্ধমান র|জ 
কি কাশীপুর রাজ কি “মদ্দিনীপুর জমিদারী কোম্পানী ফি বেঙ্গল কেপ 
কোম্পানী নালামে খরিদ করিয়া লইলে তাহার। বৎসর বধ্সর কমক্দের নিকট 
5 শোণিভসম অর্থ শোষন করিয়। সরকারের রাজন্ব দিয়া লভ্যাংশ লইয়। 
যইবেন। কৃষকদের মর্গলের দিকে দৃকপ|ত করিবেন না।  অজন্া হইলেও 
ঠাহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে । বিষ্ুর জমিদারীর ম্যায় ছ।তনা জমিদারীর 
কমকনের অবস্থ। অত্যন্ত শে৮নীঘ হইবে, বাঙ্গালদেশের মধো ছাতনার 
জম্দারবংশ বন্ধ প্রাচীন । এই জন্ত এই জমিদারী রঙ্গার্থ বর্তমান কালেক্টর 
ফে্চ সাহেব এবং সদর মকুম। মা।জিষ্েট শ্রীযুক্ত সত্যান্্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে 
উঞ্েগা হইয়াছেন। জমিদার তা5।র কুলদেবভা ব|শুলি (নীব নামে জমিদারী 
উৎ্মর্গ করিস দিবেন এবং গজগণ তাহার খণ পরিশোধ করিবেন  সত্যেন্ 
বাব জমিদি|এ রক্ষার জন্য ছাতনা পরগণ।র গ্রামে গ্রামে খুরিয। বেড়াইতেছেন। 
ভ|তাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে বাঁধুড়া জেল।র ইতিহাসে উহাদের ন।ম স্বাক্ষরে 
লিপিবঙ্ধ থাকিবে । প্রজ।র! দি নিজেই জমিদার হইতে পান ছদ্দস্ত 
জমিদারের উত্গীড়ণ হইতে ত|হার। চিরক।শের জন্ত নিষ্কৃতি পার তবে 


৮ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


তাহারাও আর কোঁন কালে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট ভোগ করিবে না। অকালে 
নালেরিয়াম আক্রান্ত হইঘা বিনা চিকিৎস।র প্রাণত্যাগ করিরা যমালয়ের 
যাত্রী হইবে না। 

পৰলেকগত রখেশ চন্দ্র দত্ত এ জেলার কালেক্টর ছিশেন। স্বগীয় ড।ক্তার 
বামলাল দত্ত এক সময়ে এজেশার মিভিল সাজ্জেন ছিলেন । মিঃ) বি, দে, এ 
জেলায় কালেক্টর ছিলেন। মিঃ জানেন্্রনথ তপ্ত দীর্ঘকাল এ জেলার কানে 
করের কার্ধ্য নিযুক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্্রলাল রায় ১৯১১-১২ সালে এ জেলায় 
ডেপুটা কালেক্ট ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সেক্কেট।রী টিগাল সাহেব 
এক নময়ে এ জেলায়, জর্জিতি করিয়াছিলেন। হাইকোটের ভৃতপূর্ব জর্জ 
গাইড মাহেব এক মনে 'এ জেলায় জজিয়তী করিয়াছিলেন। পরলোক গত 
বরন[চরণ মিত্র ও লোকেননাগ পালিত, আদ্বিকাচরণ পেন এ জেলার জজ 
ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী স্পাই সাহেব এক সময়ে এ জেলার 
কালের ছিলেন। 


| ই িটৈ। টিসি, ১৩৮ গা 
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১০ বাকুড়৷ জেলার বিবরণ । 


১৮৭২ সালে ইন্দাস থানা বর্ধমান, জেলার সদর মহকুম।র, সোনামুখী 
থপ| বৃদণুধ মহকুমার এবং কোতুলপুর থানা আরামবাগ মহকুমার অন্ত- 
হুক্ত ছিল। পে সময় আর|নব।গ ও বুদবুদ মহকুম। বর্দমান জেল|র অপ্তগত 
ছল । রাইপুর ও নুপুর যানভূম জেলার অস্তভূ্ত ছিল। ১৮৭২ সালে বাকুড়। 
“পার অর্থাৎ প্রথম ৫টা থানায় হিন্দু ৪৮৭৭৮৬, মুসলনান ১৩৫০০, খুষ্টায়ান ৭০, 
অগ্তান্ত ২৫৪১৬ ছিল। অধিবাসীর মধ হিন্দ শতকর| ৯২.২ এবং মুসলম।স 
২৬ ছিপ। এ দমযে প্রেত-পৃজক দিগকে পৃথকভাবে ধর! হয় নাই। শেষে।ক্ক পাচটা 
থন। লহইঘ। বন্তম।নে সাকুড়া জেলার বে আরতন আছে, তাহ।ডে ১৮৭২ সপে 
হিন্ু ৮৬৭৩৭৭, মুসলমন ৪১৭৯৯, খুষ্রায়ান ৮* অন্যান্য জাতি ৫৯৮১৫ 
ছিল। ইহার সহিত ১৯২১ সালের জনসংখা। উলনায় কোন্‌ জাতির 
অথস্থ। কিরূপ তাহা সহজেই অনুমিত হইলে। 

পধপুধ, সোন|মুখা, কে।তুলপুর ও ইন্দাম এই ঢারিটী আদি থান। 
লহয়। [খধুপুর মহকুম। গঠিত হয় ততৎকীলে এই চাঞিটি খানার পরিমাণ 
1৩) বগমাইল এবং লোব্সংখা। ১৯০২৮ ছিপ। বিবুপুর মহকুমার 
ক৩কাংশ অর্থাৎ ৩৭ বর্গ মাইল স্থান সদর মহকুমার অন্তভুক্ত হইয়াছে। 
১৮৭২ সাপে থানাগুলি আরতনে বুহ২ ছিপ) উহাদিগকে ভাঙ্গিয! ক্ষ ক্ষ 
থ।পায় বি৬ক্ত কর! হইরাছে। বর্তমানে সদর মহকুম। ১৩টা এবং বিষুপুর 
মহকুম। ৬্টা থান|য় বিভক্ত। সে সময় কতকগুলি আউট পোষ্ট ছিল। ১৮৭২ 
পল নানু জেলার একটা৪ কাবুলী ছিল না। মাড়য়ারীর সংখ্য। ৭৪ 
ছিল। ১৮৭২ সালে বাঞ্গাল। দেশে ১১৮ জন মাত্র কাবূলী এবং ৪৯১৭ জন 
মাড়য।রী ছিল। 


রাহপুর ও পুর থান। ভাঙ্িয়া খাতড়া, ইন্দপুর, বাণীবান্দ, রাইপুর, 
& শিমপ[পাল এই «টা থান। গঠিত হইয়াছে । ইহাদের বন্তমণ পরিমাণ 
৭৯৪ বর্গমাইল লোক সংখা! ২৬১১৭২ | গঙগ।জলঘাটা থানাকে ভাগ 
করিয়া গঞ্গজপপাটা, শাল তড়া, বড়জোড়া, খেজিয়া, এই চ|রিটা থান! গঠিত 
হইযাছে এবং ৩২ বর্গমাইল অন্য থানার সহিত সংযুক্ত হ্ইয়াছে। এই 
টারিটা থানার ধন্তমান পরিধ।ণ ফল ৪৬৮ বগমাইল লেক সংখ্যা ১৭৩৭৬১ | 
এন্দা থান।-ধর্কমান ওন্দাও তাল ডাগর! খ|নায় বিভক্ত ভইয়াছে। গত ৫৭ 
ধ্সরে পুপাতিন রাইপুর-স্ুপুর থ।নান ৮৬১২৩ জন এখং গঙ্গাজলঘ।|টা 


সি 


ছিতীয় অধ্যায়। ১২ 


খান]য় ১৮৩৯৭ বৃদ্ধি হইয়াছে । ১৮৭২ সালে ছানা, বাকুড়া ও ওন্দা থানার 
পরিমাণ ৫৯১ বগমাইল লোক সংখ্যা ২২৪৪৫৬ ছিল। বিঞ্ুপুব মহকুমার 
৩৭ বর্গমাইল গঙ্গ।জলঘাটা থানার ৩১ বর্গমাইল ইহার সভিত ঘুক হউয়। 
ভাতনা, বীকুড়।, গন্দা ও তালভাঙ্গরা এই চারিটা থানায় যুক্ত হইয়াছে 
বর্তমানে এই চারিটা থানার পরিমা ৬৬৩ বর্গমাইল এৰং লোকসংখ্যা 
২৫৯৫১০ অর্থাৎ পূর্ববাপেক্ষ৷ আয়তনে ৭২ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যায় 
৩৫৫৪ জন বেশী হইতেচ্ছে। “তাহা হইলে ইহাই অনুমিত হয যে গল্ত 
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এবারের সেন্সাস রিপোে অনেকগুলি জাতির নাম নাই। হিন্দুদের মধ্যে 
মেট ৫৬টী জাতির জনপংখ্য| দেওয়! হইয়াছে। বেনিয়া, ভাট, বেদিয়া, ভক্ত, 
গারেরী, গেরি, হালুয়াই, কালওয়ার, কাতুয়া: কাসারী, করণ, কেওট, খেরা, ক্ষত্রী 
গুরাহর পাটন্তা রাজগধার শসাক প্রভৃতি জাতির জনসংখ॥ দেওয়। হয় নাই। 
বোধ হয় এগুলিকে অন্ঠান্ত জাতির সামিল কর! হইয়াছে । অন্তান্ত জাতির 
তালিকায় পৃথক ভাবে কয়েকটা জাতির সংখ দেওয়। হইয়াছে । যে সকল 
জাতির বসবাস ৩1৪টী জেলায় আবদ্ধ কিন্তু সংখ্যায় বেশী তাহাদের সংখ্য 
ন্ান্য জাতির ভিতরে ধরিয়া আবার পৃকভাবে দেওয়া হইয়াছে। ধর ও 
করন জাতির জন সংখ্যা মেদ্রিনীপুর জেলায় কত তাহাই দেওয়া হইছে, 
বাকুড়। জেলার সংখ্যা নাই । ১৯১১ সালে ৩০৪৬৭ ঝাকুড়া জেলায় ১৯০১ সালে 
৩১৩৪ জন খনবা এন ৯৯১১ সালে ৪১৭ জন করন ছিল। ১৯১১ সালে 
এজেলার বেনিয়া ৮৮৮, বেদিয়া ২৯২ ভাট ৬০৮ ভক্ত ৪৪৩ গেরি ১১৯, হালুয়ই 
৫, কালয়ার ১৩১ কাঁছুয়া ৮৮ রাজয়ার ৩৬৫ শরাক্‌ ২৫৩১ পাভার ২৪৭ 
জন ছিল। | 

বাগ্দী জাতির ৪* হাজার হাস হইয়াছে কিন্ত লোহার জাতির ১৬ হাজার 
বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় অনেক বাগদীকে লোহার জাতির তালিকাভুক্ত করা 
হইয়াছে । ১৯২১ সালের রিপোটে ভুল দৃষ্ট হয়। জাতির হিসাব ঠিক হয় নাই। 
রাজপুত জাতির সংখা। ৬৭৮৯ বৃদ্ধি এবং সামন্ত জাতির সংখ্য। ৮৮০০ হ্বাস হইয়াছে 
ইহ উদ্ট। পাণ্টা হইয়াছে ; বোধ হয় সামন্ত বা! রাজপুত জাতির তালিকা ভুক্ত 
হইয়াছে । নায়ক জাতির সংখ্যা কিকারণে এত হাম হইল, ১ জালিয়া কৈবর্তের 
নংখ্। বৃদ্ধি একেবারে ৪ গণ এবং চাষি টবর্ভ ব| মাহিষ্যের হাস হইল, উল্ট। 
পাণ্ট। হইলেও বেশী হাস বৃদ্ধি হইতেছে যাহ! বাকুড়া জেলায় বর্তমান অবস্থায় 
সম্ভব নহে। ১৯১১ সালে উভয্ধ কৈবর্ত জাতির সংখ্যা ২৬৩৫ ছিল ১৯২১ 
সালে ৩২৯৫৪ এ হইয়াছে ৬৬০৪ বুদ্ধি, সিকির চেয়েও বেশী। ১৯০১ সালে 
কামার ও লোহার জাতির সংখ্যা একত্র দেওয়া হইয়াছে । বাকুড়া জেলায় 
সকল জাতির সংখ্যাই হাস হইয়াছে। বামুন ও বাউরী কায়ন্থ কুলু তিল 
বৈগ্থ সঙগ্দোপ সকল জাতিই মৃত্যুমুখে পতিত । এই জন সংখ্যার বিষয় বাঁকুড়া 
' জেলার প্রত্যেক গ্রামে আলোচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
এবিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত। এখন সকল জাতিই নিজেদের উন্নতির জন্য 
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সভাগমিতি স্থুপেন করিতেছে। মুক জাতির ভাত থাইব না, এই এই জাতির 
জল পান করিব না, এই জাতির ঘরে আমরা কাঁজ করিব না, আমরা উচ্চ জাতি 
ইতাকারভাবে নভ| করিয়। আলোচনা করিলেই জাতির উন্নতি হইবে না। 
মৃত্যু শি্পরে উগন্থিত এ সময়ে পৈতা লও জল-ভাতের বিচার ত্যাগ কর। কি 
করিয়া বাচিয়া থাকিতে পার তাহারই চেষট! দেখ, এই বিষয়েই আলোটিনা বর। 
বদি ঝাচিততে পার তবে জাতি বিচার করিবে। দরিজ্র ও অশিক্ষিত জাতির 
সংখ্যাই হাস হয় নাই। শিক্ষিত ও ধনী দাতির সংখ্যাও হাস হইয়াছে 
র্ডিক্ষর ধার! সকলকেই লাগিয়াছে। 


| 
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স্ত্রী ৫৫১৮৭, ইহার মধ্যে কত লোক কোন কোন জেলায় বাস করে তাহা 
নিচের তালিকায় দেওয়া হইল। 
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বাকুড়া জেলায় যাহাদের বাম তাহাদের মধ্যে ১১৭৩৯ জনের জন্বস্থান বাংলার 
বাহিরে ইহার নধ্যে পুরুষ ৪৩৫৯ স্ত্রীলোক ৭৩৮৭ | মানভূম জেলায় ৯০৭২ 
দাওতাল পরগণার ২২৮ সিংহভূমে ২২৮ বালেশ্বরে ৫৪ পুর্ণিয়ায় ২ জনের জনুস্থাণ 
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বিহার ও উড়িস্যা! প্রদেশে ১৮৭১ আসামে ১৯ ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে ৪ এবং আসামের 
দেশীয় রাজ্যে ১, আজমীর মাড়ওয়ারে ১ বোম্বাই ১৯ মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯৭ 
দিল্লী ৫ মান্দ্রাজ ২১ উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ ১ পার্জাব ২১ যুক্তগ্রদেশ ৩২১ 
বরোদারাঁজযে ১ বোগ্বাইদেশীয় রাজ্যে ১৫ মধ্যভারত এজেন্দী ১, গোয়ালিয়রে 
রাজ্যে ৭ পঞ্জাবরাজ্যে ২ রাজপুতনায় ৩২২ আফগানিস্থানে ৬ ইৎলগ্ড ও ওয়েলসে 
১২ হুটলগ্ডে ২ আয়র্ল গে ২ জনের জন্স্থান। 

কলিকাতা হাওড়া ও উপকণ্ঠের ৭১৭৯ জনের এবং ঢাক। সহরের ৩০ জনের 
জন্মস্থান বাকুড়া জেল! । 

বাংলার বাহিরে মানভূম সিংহভূম পীাচী প্রভৃতি জেলায় এবং ভারতের 
অন্তান্ত স্থানে এমন অনেক লোক আছেন যাহাদের জন্মস্থান বাঁকুড়া জ্লোর, এ 
কারণ যাহাদের জনুস্থান বাকুড়! জেলায় তাহাদের সংখ্যা ১১১২২২২এর চেয়ে 
বেশী যাহাদের জন্মস্থ(ন বাকুড়। জেলায় তাহারা সকলেই এ জেলার অধিবাসী 
নহেন। যেসকল লোক কাধ্য উপলক্ষে এ জেলায় বাস করেন তাহাদের 
সস্তানসন্ততি এ জেলায় জন্মিয়াছে আবার এ জেলার যে সকল অধিবাসী 
স্থানাস্তরে বাস করিতেছে, সেখানেও তাহাদের ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে। মান- 
ভূমের কয়লার খনিতে আসামের চা বাগানে এ জেলার অনেক লোক কাজ 
করে। গত ২৭ বৎসরে কত লোক জেলার বাহিরে গিয়াছে এবং কত লোক 
এ জেলায় আসিয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল। 


তেকুনাল্ লীক্ডিল্লে পিমাে 
পুরুষ স্্ীলোক মোট 
১৪২৯৯ ১ ৭৫৩৮৪ ১৪৬৫১৮ ৩২১৯০২ 
১৯৪২২২১ ৭২৬০৭ ৭৮৪৫৬ ১৫১৬৩ 
হ্কুত্ড়া জুতা আন্িনজাচ্ে 
৮৬৪১৬ ৪৬১৮২ ২৯৫৩৪ ৭৫১১৬ 
১১৯২২২০ ১৩৭৯০ ১৮৭৯৮ ২৯৫৮৮ 


১৯১১_২১ সালের মধ্যে এ জেলাঁয় ছুইবাঁর ভীষণ দুভিক্ষ হইযাছিল। 
দাজ্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঁদে বাংলার অন্ান্য স্থান অপেক্ষা এ জেলায় 
মুসলমানের সংখ্যা কম। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা, জলপাইগুড়ি ও 


৪ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা এ জেলার আদিম অধিবাসীর সংখ্য| 
বেশী। প্রতি মাইলে ১১৫ জন ভদ্রলোক, ১০৩ জন আদিম অধিবাসী, ৪২৬ 
জন অনুন্নত লোকের বাস। 


ঘন বসতি। 


নট 
দাজ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পার্কতা ট্টগ্রাম, ও ত্রিপুরারাজা বাদে ৪: 
জেলায় এবং কুচবিহার রাজ্য প্রতি বর্গমাইলে ঘত লোকের বাস, বাঁকুড়া জেলার 
প্রতি বগমাইলে তদপেক্ষা কম লোকের বাস। হাগড়। জেলায় প্রতি বর্গমাীলে 
১৮৮২, ঢাক। জেলায় ১১৪৮, ত্রিপুর। জেলায় ১০৭২, ফরিদপুরে ৯৪৯ জনের বাস। 
মৈমনসিংহ জেলার মুন্সীগঞ্ঘ মহকুমার প্রতি বর্গমাইলে ২১৫১, ঢাঁকা জেলার 
নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ১৩০৬, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ১২৬৬ 
জনের বাস। ১৮৮১ সালে গ্রতি বর্গমাইলে হাওড়া ১৩২৪, ফরিদপুরে ৭২৭, 
হুগলীতে ৮১৮, ঢাকায় ৭৫১) ভ্রিপুর। ৬০৬ জনের বাস ছিল। দে সময়ে 
হাগড়। বাদে হুগলীতেই ঘন বসতি ছিল। ১৮৯১ সালেও বাংলাদেশে 
হাওড়া বাঁদে হুগলী জেলাঁতেই ঘন বসতি ছিল 1 ১৯০১ সালে হুগলী হাওড়া 
দ্বিতীয় হয় এবং টাকা প্রথম স্থান অপ্বিকার কবে। ১৯৭১ সালে হাওড়ার 
প্রতি বর্গমাইলে ১৬৬৮, ঢাঁকাঁয় ৯৫১, স্থগলী ৮৮১, ফরিদপুরে ৮৪৯, ত্রিপুরায় 
৮৪৮ জনের বাস ছিল । 

ভ্রিপুরা.জেলার পরিমাণ ফল ১৫৬০ বগমাইল, আয়তনে বীকুড়া জেলার চেয়ে . 
ছোট, লোক সংখ্য। ২৭৪৩০৭৩ শত। গত ৪৯ বৎসরে ১৩ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে । 
ফরিদপুর জেলার পরিমাণ ২৩৭১ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ২৪৪৯৮৫৮। গত ৪৯ 
বৎসরে এ জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে । ঢাঁকা জেলার পরিমাণ 
ফল ২৭২৩ বর্গমাইল, বাঁকুড়া জেলার চেয়ে কিছু বড় কিন্তু লোক সংখ্যা 
৬১২৫৯৬৭, গত ৪৯ বংসরে এ জেলায় ১৩॥ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে । পার্বত্য 
টট্টগ্রাম জ্বেলোঁয় ১৯১১ সালে প্রতি হাজারে ২৩৩ এবং ১৯২১ সালে ১২৬ জন 
হিসাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ৯৯১১ সালে ৩২৫) ১৯২১ সালে ৩২৬ জন হিসাবে, 


| 


॥ 
তত 
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কল্সবাজর মহকুমায় ১৯১১ সালে ২৪২ এবং ১৯২১ সালে ১৪৫হারে লোক 

ংখ্য] বুদ্ধি হইয়।ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পরিমাণ ৫১৩৮ বর্গমাইল এবং 
ত্রিপুরা রাজোর পরিমাণ ৪১১৬ বর্গমাইল । এই দুই স্থানে লোক সংখ্যা ভ্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি হইতেছে । পার্বস্থিত ত্রিপুরা জেলার হিসাবে এই ছুই স্থানে এখনও 
৯০ লক্ষ লোক স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে । 


অন্য জেলার সহিত তুলন] । 


১৯২১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় বাংল! দেশে দশটা জেলার জন সংখ্যা হাস 
হইয়াছে । কোঁন জেলায় হাজার কর! কত জন হ্রাস হইয়াছে তাহা নিচের 
তালিকায় দেওয়! হইল। 


বাঁকুড়া ১৩৪ মেদিনীপুর 8৫ 
বীরভূম ৯৪ পাঁবন! ২ 
মুর্শিদাবাদ ৮০ মালদহ ১৮ 
নদীয়া ৮ যশোহর ১২ 
বর্ধমান ৬৫ হুগলী ৯ 


জেলা হিসাবে বাকুড়া জেলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী হারে লোক সংখ্যা 
কমিয়াছে। 

প্রতি এক হাঁজার অধিবাসীর মধ্যে কোন্‌ মহকুমায় কি হারে হ্রাস হইয়াছে 
তাহা নিচের তালিকায় দেখাঁন হইল । 


বিষুপুর ১৬৯ মেদিনীপুর ১১১ 
মেহেরপুর ১১৭ আরামবাগ ১০৮ 
চুয়াডাঙ্গা. ১১৪ ঘাটাল ১০৪ 
বর্ধমান সদর ১১১ বীরভূম সদর ৯১ 

বাকুড়া সদর ৭৪ 


থন।য় থানায় দেখিলে নদীয়া! জেলার কিশন্গঞ্জ থানায় প্রতি হাজারে ২৯৩, 
মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও কেশিয়ারী প্রানায় ১৮৪ ছারে হ্রাস হইয়াছে। 


১ 


৪২ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


বিঞ্কপুর মহকুমার ৬টী থানায় প্রতি হাঙছগারে ১৭১ জন হারে হ'স হইয়াছে। 
ধঃকুড়। জেলার পূর্বাংশে বদ্ধমান জেলার রায়ন| থানা, এখানে প্রতি হাজারে 
১৬৩ জন হারে কম হইয়াছে। 

* নে সকল জেলায় বেশী হারে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিচের তালিকায় দেখান 


জেল। প্রতি হাজারে বৃদ্ধি 


ত্রিপুরা রাজ্যে তহভ+ 

নোয়াখলী ১৩গ ূ 
পার্বত্য গ্রাম "১২৬ 

ত্রিপুরা ,. ৯৭. 


মহকুমা হিস!বে দেখিলে চান্দপুরে ১৭১, নোয়াখালী সদরে ১৩৮, কক্সবাজারে 
8৫, রামগড়ে ২৮১ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে | 

ত্রিপুরা রাজ্যে শাবরম থাণায় প্রতি হাজারে ১০১০ জন, টৈলাঁদপুর ও 
কমলপুর থানার প্রতি হাজারে ৬০৯ জন হরে বৃদ্ধি হইয়াছে। 

১৯২১ সালের গণণায় রাঁচী জেলার ৫২৬০০ এবং হাজারীবাঘ জেলায় 
১১৬৬৩ জন হ্রাস হইয়াছে । গত ৪৯ বৎসরে যদিও বাকুড়। জেলায় লোক সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি এই সময়ের মধ্যে বিষুপুর মহকুমায় যত লোক কম হইয়াছে 
আর কোন মহকুমা তত লোক হস হয় নাই। ্‌ 

১৯১১ সালের গণনার বর্ধমান বিভাগের কোন জেলায় জন সংখ্যা হাস হয় 
নাই। গ্রতি হাজারে বর্ধমানে ৪ বীরভূমে ৩৭. বাকুড়ায়, ২০ মে:দনীপুরে ১২, 
হুগলীতে ৩৯ এবং হাওড়ার ১০৯ জন হারে বৃদ্ধি হুইয়াছিল। জেনার হিসাবে 
লে|কসংখ্যা হ্রাস হইলেও মহকুমা অথব|! থান! হিসাবে অনেক মহকুমার ও থানার 
জনসংখ্যা হাস হইয়াছিল । বর্ধম/নে সদর মহকুমার প্রতি হাজারে ২৮ বীকুড়া 
জেলায় বিষ্কপুর মহকুমায় ৩১, মেদিনীপুর ঘটাল মহকুমায় ৭৩, হুগলী জেলার 
আরামবাগ মহকুমায় ৩২ হারে হাস হইরাছিল। বদ্ধমান সদর থানার প্রতি 
হাজারে ৪৬, কোকন্ত। থানার ৪৬, বিঞ্ুপুরের ইন্দাস থানার ৫৩, শিরমণিপুর ও 
কোতুলপুর থান।র ৪৮ বিঝুঃপুর জরপুর থানার ২২ জন, ঘাটাল মহকুময় ঘাঁটাল 
থান।য় ৯৫, দাশপুর থানায় ৫৮, চন্দ্রকোণা রামজীবনপুরে ৭২, আরামবাগ 
মহকুমার গেঘাট বদনগঞ্জ থানায় ৮১ জন হারে হাস হইয়াছিল। গতবারে বিষুপুর 


দ্বিতীয় অধ্যায় |. ৪৩ 


মহকুমার সফল. থানার জনসংখ্য। হাস হইয়াছিগ্প, সদর মহকুয়ায়- কেবল ওলা 
তালডাঙ্গরার প্রতি হাজারে ১৯ জন হ্রাস হইয়াছিল বীকুড়া স্দর মহকুমাঁয় গ্রতি- 
হাজারে ৫৯ জন হারে বৃদ্ধি হইয়।ছিল। বাকুড়। ছাঁতন! থানায় প্রতি হাজারে ৬৪, 
গঙ্গ'জলব।টী, মেজিয়া, বড়জোড়া, শালতড়। থানায় ২২, খাতড়া, ইন্দপুর, রাণীবান্ৰ 
থানায় ১২৭, রাঁইপুরে ৮৫, শিমলাপালে ১ জন হারে বৃদ্ধি হইয়/ছিল। বিষ্ণুপুর 
মহকুমায় প্রাত হাজারে ৩১ জন হ]ুরে এবং সোণামুখী থানায় ৫৩ কোতুলপুর 


থানায় ৪৮ জন হারে হাঁস হইরাঁছিল। সমগ্র জেলায় ২০ জন বিলাল বৃদ্ধি 
হইয়াছিল । 


জীবিকা । 


বাকুড়া জেলার কৃষিকারধ্যের দ্বারা ৭৮৫৭৮২ জন প্রতিপালিত হয়। 
শিল্প দ্বারা ৯৪৪৬১ জন, ব্যবস। বাণিজ্যের দ্বারা ৪৮১৮৮। কৃষি- 
জীবিদের শতকরা ৩৮ শিল্পজীবিদের মধ্যে শতকরা ৪৯ এবং বাঁণিজ্যজীবি- 
দের মধ্যে শতকরা ৫১ জন কক্মী। চিকিৎস।, টা চাকরী প্রসৃতি 
(11091595101) দ্বার! ১১৯৯৭ জন প্রতিপাপিত হয় অন্তান্ত কাধ্য দ্বারা 
৭৯৫১৩ জন প্রতিপালিত হয়। 

সরকারী কর্মচারী ১০০১, মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডের কর্মচারী ৬২, 
পুলিশ কর্মচারী ৫৭২ গ্রাম্য চৌকিদার ১৪৯৪, আইনজীবি ১৫১ এবং ইহাঁদের 
দ্বার! প্রতিপালিত ১৪১৬, চিকিৎসক ৮৬০, কম্পাউগ্ডার, ধাত্রী, টীকাদার এবং 
এই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিপালিত ৩০৪৫ । হোঁটেলওয়াল/ ও হোটেলের 
চাকর চাকরাণী পুরুষ ৬৭, স্ত্রীলেক ৩২ মোট প্রতিপালিত ১৩৯, মগ্ভব্যবসাঁয়ের 
দ্র! প্রতিপালিত ৯০৩, তাম।ক গঁজা আফিম প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাঁলিত 
২৬১, শিক্ষকতা ও অধ্য/পন। করেন পুরুষ ৯৩১ স্ত্রীলোক ৩১,এই কাঁধ্যে কেরাণীর 
কাজ করেন পুরুষ ২৩, শিক্ষকত| ও অধ্যাপনাঁর দ্বারা মোট প্রতিপালিতের 
'খ্যা ২৪৫৩, বাড়ীতে ও বাসার পাচক চাকরাণীর কাজ করে পুরুষ ৬১৪০ 
স্বীলোক ৪৯৫৭। মত্জীবি পুরুষ ৬৪৭ এবং স্ত্রীলোক ২৯০৮ মোট 
প্রতিপালিত ৫৮৭৮। ভাঁচা ভানা'র কাঁজ করে পুরুষ ৩৬৪ এবং স্ত্রীলোক ৭৭৪৭ 


88 বাড়া জেলার বিষয় । 


ভাঁচা ভানায় মেট প্রতিপাল্লিত ১২২৩১ জন। ভিঙ্ষুক ও ভবথুরে গুরুষ ২৮৮৪ 
স্রীলোক ২৩৬৪, বেশ্া ১৭৬ এ বিষয়ে বাংলা দেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষ। 
বাকুড়া জেলার অবস্থা অনেক ভাল। দার্জিলিং পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী 
ব্যতীত মকল জেলায় বেশ্টার সংখ্যা বাকুড়ার চেয়ে বেশী। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে 
ত্রিপুরা! রাজ্যে সংখ্যা! কম ১৭ এবং কুচবিহারে বেশী ২১৭। বর্ধমান বিভাগে 
বর্ধমান জেলায় ১১৪১, বীরভূমে ২২৩, ।মেদদিনীপুরে ৭৯৯, ৬ ১১৮৪ 
হাওড়ায় ১৬০৯ বেশ্তা আছে। | 

বাংলা দেশে এবং বাকুড়! জেলায় প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে কত জন 
কোন কাজের দ্বার! প্রতিপালিত হয় তাহ! নীচের তালিকায় দেওয়। র্‌ | 


বাংলাদেশ বাকুড়া ডে না 
্ষিকার্যয ৭৭৩ ৭৭০ 
শিল্প ও খনি ৭৮ ৩ 
ব্রস! বাণিজ্য ৬৭ 8৭ 
চ|করী, ডাক্তারী ও ওকালতী প্রস্তুতি ১৬ ১২ 


অনা ৬৬ ৭৮. 





১৬৪৪ ১৪০৪৪ 


ভ্ভীম্ম অন্জ্যান্স £ 


--_ ২ 


স্বাস্থ্য । 


১৮৯৪ সাঁল হইতে ১৯০২ পর্যন্ত বৎসরে গড়পড়তা জন্ম ৩৮৭২১, মৃত্যু 
২৯২০০) প্রতি হাছ্ছারে জন্ম ৩3"৭, 
কলেরায় ১৩৯, 


বিষ্ুণপুর মহকুমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ কিন্তু এই মহকুমায় প্রতি হাজারে 
জন্ম মৃত্যুর হার কিরূপ ছিল তাহ! নীচের তালিকায় দেওয়া হইল। 


মৃত্যু ২৬১ জরে মৃত্যু ১৭৮, 


জন্ম মৃত্যু 
বিষুপুর থানা ৩৩৯৩ ২৮৬৪ 
মোণামুখী ৩৪*৩২ ২৫:৫৭ 
ইন্দান ৩৩৭৬ ২৮৩৮ 
কোতুলপুর ২৮৮৬ ৩১:৩৫ 
বিষ্ণুপুর মিউনিমিপালিটা ৩২৬৩ ২৮৫৪ 
সোনামুখী মিউনিপিপালিটী ৩৫৫৭ ৩০১৯ 


জন্ম স্বত্যুর তালিকা । 


জন্ম সংখ্যা হাজার মৃত্যু সংখ্যা হাজার 

করা করা 
১৪১১ ৪৩৬০ ৭ ৩৩২৪৯ ৩২১২২ ২৮২১ 
১৯১২ ৪০৭৩৪ ৩৫:৭৭ ৩৩৮০১ ২৯৬৮ 
১৯১৩ ৪০০৬৪ ৩৫:১৮ ৪৩৩৮৭ ৩৫৪৭ 
১৯১৪ ৩৮৬৮১ ৩৩৪৭ ৪৬৪৬২ ৪৪:8৫ 


বাকুড়া জেলার বিবরণ 


৪৬ 

জন্ম সংখ্যা হাজার মৃত্যু সখ্যা হাজার 

এ করা " - করা 

১৪১৫ ৩৩৪৫১ ২৪৩৭ ৩৮১৯৬ ৩৩৫৪ 

১৯১৬ ৩৬০১২ ৩১৬২ ৩৫৭৭৭ ৩১৪১ 

১৯১৭ ৩৪৬১৭ ৩০:৪০ ৩১১৪3 ২৭৩৫ 

১৯১৮ ৩৭১১৪ ৩২৭ ৫৬৯৮১ ৫০" 

১৯১৪ ২৮৪৮২ ২৩৪ টি ৩৬৫ 

১৪৭২৩ ৩৪৩৮৬ ৩০'২ ৩৮৪ ২৮ ৩৩৭ 

গড় বার্ধিক ৩৬৭২৫ ৩২২৫ ৩৯৪৪৯ ৩৪'৬৩ 


১৯২২ সাল। 


এই বংসরে কোন রোগে কতজন মার গিয়াছে তাহার তালিকা নীচে 
দেওয়! হইল £-_ 
মফঃস্বল, কলেরা ২৭৬, বসস্ত ৫৩, জব ১৮০২৮, আঁমাঁশর, পেটের পাঁড়া ৮৫ ৭ 
্বাম-প্রশ্বাসবটিত ৭৬৩, আত্মহত্যা পুরুষ ২০, স্ত্রীলোক ৪১, আঘাত ও হুর্ঘটনা 
১৬৩, সর্পাধাত ও বন্তজন্তুর আক্রমণে ১১৬, ক্ষিপ্ঠ জন্তর আক্রমণে ১৪, অন্যান্ত 
কারণে ও রোগে ৬২৫৪, মোট ২৬৫৮৫, 
বাকুড়া হরে কলের! ২২, বসন্ত ২, জবর ৩০, আমাশয় ও পেটের পীড়া ৩৮, 
্বাসপ্রশ্থামঘটিত ৬৩, আত্মহত্যা পুরুষ ১, দুর্ঘটনা ৭, অন্যান্ত রোগে ১২৭ 
মোট ২৮৩, 
বিষুপুর সহরে কলের। ২, জর ১৪৭, আমাশয় ও পেটের পীড়া ৪৪ স্বাসপ্রশ্বাস 
৫৩ আত্মহত্যা পুরুষ ১, শ্ীলোক ৩, আহত, ছূর্ঘটনা ১০, সর্প।ঘাত ১, অন্থান্ত 
রোগে ৬৫ মোট ৩২৬, সোনামুখী জর ৯৬, আমাশয় পেটের পীড়া ১৯, 
গ্বাসগ্রশ্থা ঘটিত ৪১, আত্মহত্যা পুরুষ ১, ০ ১, ক্ষিপ্ত জন্তর ২, অন্তান্ত 
রোগে ৪৯ মোট ২০৯, 


. ভূতীয় অধ্যায় । : ৪৭ 


সমগ্র জেলার মোট মৃত্যু ২৭৪০৩, 

১৯২২ সালে জন্ম ৩৫৯৬১, মৃত্যু ২৭৪০৩) 

জন্ম হাজার কর! ৩৫"৩ এবং মৃত্যু ২৬৯, 

প্রতি একশত স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে ১০৮ পুরুষের মৃত্যু । 

ইহার পূর্ব ৫ বৎসরে হাজার করা গড়ে ৪০"৬ জনের মৃত্যু এবং ৩২'৭ জনের 
জন্ম হইয়াছে । 

১৯২২ সালে জন্মের তালিকায় বাংলা দেশে বীরভূম জেলার হার সর্বাপেক্ষা 
বেশী ৩৫.৪, ইহার নীচে বকুড়া জেল। অর্থাৎ আর :কোঁন জেলার জন্মের হার 
এত বেশী নয় এই বরে দাঞ্জিলিং জেলায় মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী হাজার- 
করা ৩৭"৪ দর্জিলিংএর পরেই রাঁজদাহী জেলা | বদ্ধঘান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ 
শো হর, দীনাজপুর চট্টগ্রাম এবং কলিকাতায় মৃত্যুর হার ঝাকুড়ার চেয়ে বেশী। 
হুগলী জেলার মৃত্যুর হার বাকুড়ার সমান । 

হিন্দুদের হাজার প্রতি ২৬৯, মুনলম/নদের ২৮৭ খুষ্টিয়ানদের ১৬৯ 
অন্থান্ত শ্রেণীর ২৫*৭ জণের মৃত্যু হইয়াছে। 

বাকুড়। জেলার মফঃস্বল ও সহর তিনটতে ১৯২২ সালে এবং ইহাঁর পূর্বব পাচ 
বৎসরে গড়ে হাজার প্রতি কি হারে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা! নীচের তালিকায় 
দেওয়! হইল :-- 


১৯২২ সাল পূর্ব্ব ৫ বৎসরে 
পল্লীগ্রাম সমূহ ২৭*৬ ৪১৪ 
বাকুড়া সহরে ১ ১৯৮ 
বিষুপুর » ১৬৮ ২৮৫ 
সোনামুখী » ১৪৬ ৪০" 


১৯২১ সালে জন্ম সংখ্য। ৩২১৩৪, 

১৯১২ হইতে ১৯২১ সাল পধ্যন্ত দশ বৎসরে, প্রতি বৎসর প্রতি মাইলে গড় 
৩৩" জনের এবং ১৯২২ সালে ৩৫৩ জনের জন্ম। গঙ্গাজলঘাটা থান! প্রতি 
মাইলে ৪১:২১ শ।লতোড়ায় ৪১৩ মেজিয়ায় ৪ জনের জন্ম । 

১৯১২-২১ সালে, প্রতি মাইলে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ৩৭২ এবং ১৯২২ লালে 
২৬৯ | | 


বাকুড়া জেলার প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৭৮টা জন্মের তারিখ হইতে 


৪৪ বাকুড়া জেলার বিবরণ | 


এক মাসের মধ্যে মারা যায়, এবং ১৪৬টী দশ বসর বয়সের মধো ইহ্ধাম ত্যাগ 
করে। বাংলার আর কোন জেলায় স্থৃতিকাগারে এত শিশু মরে না। বীকুড়ার 
বীকুড়া নীচেই বীরভূম (১৭৭টা ) 

১৯২২ সালে বাঁকুড়া জেলার প্রতি মাইলে ৩ জন, ইহার পূর্ধব দশ বসরে-_ 
গ্রতি বৎসর প্রতি মাইিলে গড় ১২ জন কলেরায় মরিয়াছে। পূর্বব দশ বৎসরে 
২১টা জেলায় কলেরার মৃত্যুর হাঁর ইহার চেয়ে বেশী । ১৯২২ সালে ১৭টী জেলায় 
কলেরার মৃত্যু সংখ্য। ব।কুড়া জেলার চেয়ে বেশী। | 

১৯২২ সালে বাংল! দেশে ৫১৭১২ জন কলেরা রোগে মরিয়াছে ইংরাজদের 
দেশে ১৮৩২ সালে ৫৩ হাজার, ১৮৪৭৯ সালে ৫৫ হাজার, ১৮৫৪ সালে ২২ হাজার, 
১৮৬৫ সালে ১৮ হাজার লোক কলেরায় প্রাণ হারাইয়াছিল। গ্রেটবুটেন হইতে 
কলেরা নির্ব।সিত হইয়াছে । | 

১৯২২ সালে বাংল! দেশে ৫৪৪৬৩ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়৷ প্রাণ 
হারইয়ছে। বাকুড়। জেলায় ৫২৩২৫ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে । ১৯২২ সালে 
বাংলাদেশে ৮৮৫২৬৮ জন জর রোগে ভূগিয়া মৃত্যুুখে পতিত হয়; বাঁকুড়া 
জেলায় উহাদের সংখ্যা ১৮৩০১। 

১৯২২ সালে বাকুড়। জেলায় ১৪৯৩ পাউও কুইন।ইন বিক্রী হইয়াছিল এবং 
প্রত্যেকে এক গ্রেণ হিলাৰে কুইনাইন সেবন করিরাছিল। সব চেয়ে বেশী সেবন 
করিয়াছিল চট্টগ্রাম প্রত্যেকে ৩'৩ গ্রেণ, তাহার পরে ত্রিপুরা! ২৬ গ্রেণ 
নোয়াখালী ১:৯ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ার প্রাহুভাব নাই । চট্টগ্রামের 
লোক সংখ্যা ১৬১১৪২২, ত্রিপুরায় ২৭৪৩৯৭৩, নোয়াখালী ১৪৭২৭৮৬ | ১৯২২ 
সালে চট্টগ্রমে ৫৫৩০, ত্রিপুরায় ৩৫১৬ এবং নোয়াখালী জেলায় ১০০১৬ জন 
ম্যালেরিরায় গ্রষণ হারাইয়ছে। 

কাঁলাজর€ বাকুড়! জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । ১৯২২ সালে বাংলা দেশে 
কালজরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫৩১ ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ৪৫৫। বাংলার কোন 

জেলায় এমন কি কোন বিভাগে কালাঁজরে মৃত্যু সংখা! এত বেশী নহে। 
পল্লীগ্রামেই ইহার প্রাহুর্ভাব বেশী বিষুপুর ও সোনামুখী সহরে মৃত্যু সংখ্যা নাই 
বাকুড়া সহরে ১টা পল্লীগ্রামে ৪৫৪টা। বাংলাদেশে পল্ীগ্রামে কালাজরে মৃত্যু 
ংখ্য! ৯২৭ এবং সহর সমূহে ৬০৪। ১৯২১ সালে বাংলাদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় 
সমূহে ৭৬৮৯ এবং ১৯২২ সালে ১৩৩১৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল । 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৯. 


১৯২১ সালে বাকুড়া জেলায় ১৩ জন এবং ১৯২২ সালে কেবলমান্ত্র ২১ জনের 
চিকিৎসা! হইয়াছিল । বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলাতে কালাজরে মৃত্যুর 
সংখ্যা বেশী ; এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের ককপা দ্র নাই। ১৯২১ সালে বাকুড়া 
এবং বীরভূম জেলায় ১৩ এবং হাওড়া জেলায় ১ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল । 
বাংলা দেশের আর কোন জেলায় এত কম রোগীর চিকিৎ্স। হয় নাই 1! ১৯২২ 
সালে হাঁওড়ায় ২* চট্টগ্রামে ১৫ এবং বীরভূম জেলায় ৮টী রোগীর চিকিৎস। 
হইয়াছিল । বাকী ১৫টী জেলায় চিকিৎসিত রোগার সংখ্যা বেশী । ১৯২২ সালে 
কলিকাতায় ২৮৬, ২৪ পরগণায় ১৫৫৮, মৈমনপিংহে ১৫২১ ত্রিপুরায় ১৩৫২ জন 
রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। এই সকল স্থানে কালাজরে মৃতু সংখ্য। ষখাক্রমে 
২৮৭, ১৩০, ৭৮,৬১। কলিকাতার কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সুযোগ্য 
সম্পাদক রায় বাহাঁছুর ভাক্তার শ্রীযুক্ত গেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় সমিতি 
কর্তৃক কালাজরের চিকিৎস|র বন্দোবস্ত করিয়/ছেন। মফঃস্বলের শাখ। সমিতি 
সমূহ গ্রামে গ্রামে এই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুস্থান 
পরিদর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গুঁষধ সহ বহু স্বেচ্ছাসেবক পলীগ্রামে 
প্রেরিত হইয়। বহু দুঃস্থ ব্যক্তিকে কাঁলাজরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 
স্বাস্থ্য বিভাগের মানচিত্রে ২৪ পরগণা', হুগলী, নদীয়া ও দ।রজিলিং এই চারিটী 
জেলায় কাঁলাঁজরের প্রাছুভাব বেশী দেখান হইয়াছে । ১৯২১ সাঁলে ২৪ পরগণায় 
১৬৭ জনের এবং নদীয়। জেলাঁয় ২৬৯ জনের চিকিৎসা! হইয়াছিল । ১৯২২ সালে 
নদীয়া জেলায় ৮৪১ জন চিকিৎসিত হইয়াছিল। হুগলী জেলায় ১৯২১ সালে 
১৭৫ এবং ১৯২২ সালে ৫৮৭ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। এগুলি কেবল দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্য|। হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণ! জেলার 
ম্যালেরিয়! নিবাঁরণী সমিতির বহু শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । পুজনীয় 
রায় বাহাদুরের চেষ্টায় প্রত্যেক শাখা সমিতিতেই কালাজরের চিকিৎসার 
স্থবন্দোবস্ত আঁছে। তাহাদের নিকট চিকিৎস! প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা এই 
তালিকায় ধর! হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ইহ! অপেক্ষা অনেক বেশী । বাকুড। 
জেলায় কোন শাখা সমিতি নাই। বাঁকুড়া জেলায় কালাজর হইলে বিন! 
চিকিৎসায় হমালয়ের যাত্রী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই । রায়বাহাছুর বঙ্জজননীর 
কৃতী সন্তান, নীরব কর্মী ; তিনি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপন করিয়া 
কত লোককে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! করিলেন তাহার. ইয়ন্ত! নাই। 
ন্‌ 


৫০ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


সমিতির জন্ত তিনি কঠে।র পরিশ্রম করিতেছেন। বাংলার প্রতি জেলায় যদি 
এইবপ একজন হিসাবে জন্মভূমির সুসস্তান থাকিতেন তবে দেশের অবস্থ। 
অন্তরূপ হইত । বাংলা দেশে বক্তৃতা! করিবার ও প্রবন্ধাদি লিখিরার লোকের 
অভাব নাই। অভাব এইরূপ অকপট দেশসেবকের। সময়ে সময়ে তিনি 
সমিতিকে অর্থ দিয় সাহাধ্য করিয়াছেন। তাহার নিজের বাটাতে সমিতির 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে । কলিকাতার মাড়মারী ব্যবসারীগণ এই সমিতিতে 
অধিক অর্থ দান করিয়াছেন । ূ 
বাংলা দেশে প্রতি বদর ৫০ হাজার লোক কালাজবরে আক্রান্ত হয়। 

১৯২২ সালে জেলার পল্লীগ্রামে ইন্ফ্ুয়েঞ্জায় '৭৭ জন মরে। রা 
মেদিনীপুর, নদীয়া, খুলনা ও দার্জিলিং জেলায় ইহা! অপেক্ষ। বেশী লৌক 
মরিয়াছে, অন্তান্ত জেলায় কম মরিয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে ৩৭৬ জন 
মরিয়াছে। মেদিনীপুর, হুগলী ও নদীয়া জেলায় ইহা অপেক্ষা! বেশী মরিয়াছে। 
অবশিষ্ট সকল জেলায্‌ কম মরিয়াছে। ষক্মারোগে ৮* জন মরিয়াছে। মেদিনীপুর 
২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, মৈম্নসিংহ জেলায় বেশী মরিয়াছে। মৈমমলিংহে 
২১৩ জন মরিয়াছে। অবশিষ্ট সকল জেল|য় কম মরিয়াছে। বীকুড়া সহরে ৪৭ 
বিষুপুরে ১৮ পোনামুখীতে ২৬ জন নিউমোনিয়া রোগে মরিয়াছে। বাকুড়ায় ৪ 
বিষুপুরে ৪ সোনান্থধীতে ৪ জন যঙ্গাযরোগে মরিয়াছে। 

১৯১২ সালে বাঝুড়া জেল।র় ভীষণ বন্ায় বাকুড়া, কোতুলপুর, ওন্দ॥, রাধানগর 
ভালাঙ্গরা, সিমলাপাল এবং ইন্দাঁস থানায় বহুগ্রাম বন্তাপ্লাবিত হওয়ায় ৩ হাজার 
গৃহ ভূমিলাৎ হয়। যাতায়াতের রান্ত| নষ্ট হয়। 9 জন বগ্যায় ভাসিয়া যায় 

বন্ত|র ভাসিয়া যাওয়ায় এই লকল স্থানে মৃত্যু সংখ্য! হাস হয় কিন্তু ইন্দাস 
থান।র বৃদ্ধি হয়। বন্তাপ্লাবিত স্থানের ১৯২১ ও ১৯২২ সালের প্রতি মাইলে মৃত্যু 
সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল। 


১৯২৩ ৯৪১২২, 
থান! +বেশী হাস 
বাকুড়া ৪১'৮ ২৩৭ --১৮১১ 
কোতুলপুর ৫০৬ ৬৫৮ ১৪৮ 


গনা। ৪০৪ ২৭৯ সা১৩ 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। ৫১ 


৯৯২২৯ ১৮৯২২২, 
থান। | +বেশী হাস 
রাধানগর ৪০৭ ২৯৮ ১০৯ 
তালভাঙ্গরা ৩৪'১ ২৫৩ --৮৮ 
_ সিমলাপাঁল ৩২৭ ২৫৩ -+৭'৪ 
ইন্দাস ২৫৫ ? ৩৬৭৪ 1১৩৭৯ 


বিশেষজ্ঞরা বলেন বন্যায় তাসিয়া গেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হাস ভ্য। 
১৯২৯ সালে মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী, রাঁজসাহী, বগুড়া, পাবনা ও 
দিনাজপুর জেলার বহুস্থান বন্তায় ভাসিঘা খায়। হাওড়া জেলায শিটা, 
ডোমজুড় ও জগত্বন্নভপুর থানায় পূর্ব ব্ণর অপেক্ষা মৃত্যু স'খা। যথাক্রমে 
৪১, ৪8'৫ এবং ৫'৩ বেশী হঘ। অবশিষ্ট সকল স্বানেই মৃত্যু দংখা। 
হাঁস হয়।_- ী 


শঁ(কুড়া জাম ৯৯২২ সাতেল কোন মাতে ক্ুক্ড 
তেলোক সভ্ভিজাত্ছে 1 


| মুঘারী ২৩৯৫ আগষ্ট ২৩০৬ 
ফেব্রুয়াবা ২২১২ সেপটম্বব ২০৯৩ 
মার্চ ২২৮৬ অক্টোবর ২৫৮১ 
এপ্রিল ২৪৭৫ নভেম্বর ২০৭৩ 
মে ১৮৭৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ 
জুন ১৭১৩ নিবি 


জুলাই ২৩৪৮ ২৭৪০৩ 


৫খ 


স্থান, 


বনুড। 
বিষুঃপুর 


সোনামুখী 
পাত্রসায়ের 


খাতড। 
ইন্দাঁন 


এন্দা 


কুচিয়! কোল 
শ।লতোড়। 


মালিয়াড়া 
শে রেজা 


বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


দাতব্য চিকিৎসালয়। 


মোট আয় 


995৩০ ২ 
১২৮৬২, 
১৭৮২৯ 
১৫৫ ৩-৬২ 
১৩৫৪৯ 
১৩৮০২ 
১৪ ০৭৯২ 
২১৭৫১ 
৩৮৭১ 

১০১৩২. 


১৯৪ ৭৮২, 


মহিল। বাঁকুড়া ১১০৩-২ 


বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটা 


বাকুড়া 


৯১২০ স্নাজল 1 
গভর্মেন্টের 


সাহায্য 


৪ ০৮. 
৯৫৭১২ 
৫ ৩৪. 
৪০০২. 


২৫৫২, 


জেলা 

বোঁঙের 
সাাধ্য 
১৫০০২ 
হননি 
৩৪০-. 
১০৪২২ 
৮৮২২২ 
৬৯১২ 
১১২৮৯ 
৮৯৪ 

৫ ৭৫২ 


৩৩০ ২ 


৬৩৩ ২২ 


হাসপাতালে ১৭৬২২ এবং 
হাসপাতালে ৬০১ বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটা তথাকাঁর হাসপাতালে ১৩৫০৯ এবং 


যত রোগী 


চিকিৎসিতি 
হইয়াছে । 
| 
৭৭৮৭ 
১০৪১১ 
৮৮০৩৩ ) 


৭০৯১ ) 


৬৩৮৬ 
৮০৭৩ 
৩৭৪৯ 
৫৯০৬ 


মহিল। 


সোনামুখী মিউনিসিপালিটা সোনামুখী হাসপাতালে ৮২৯২ টাকা সাহাধ্য 
করিয়াছেন । 
রোগীদের থাকিবার জন্য বাঁকুড়াঁয় ৩৬টা, মভিল! বিভাগে ২টী, বিষুপুরে ১০ 
এবং সারেঙ্গায় ১০টা বিছানা! আছে। হাসপাতালে থাকিয়! বাঁকুড়ায় ৩৯১টা, 
মহিলা হাসপাতালে ৬৪টা, বিষুপুরে ৯৭ এবং সারেঙ্গায় ২৬৪ রোগী চিকিৎসিত 
হইয়াঁছিল। বাঁকুড়া ও বিধুরপুর সহরে দাতব্য পণু চিকিৎসাঁলয় আছে। 

বাঁকুড়া মহিলা, মালিয়াড়া! ও সারেঙ্গ! চিকিৎসালয় চতুর্থ শ্রেণী, বাকী সমস্ত 


তৃতীয় শ্রেণী ভূক্ত। 


রায় রাঁমসদন ভট্রাচাধ্য বাঁহাছুর তীহাঁর স্বর্গীয়। যাতাঠাকুরাণীর নামে-_- 


তৃতীয় অধায়। ৫৩ 


“গ্ররুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়” স্থাপন করিয়াছেন। গত ৬ই 
চৈত্র জেলার কালেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজহর্ণভ হাঁজর! মহাশয় এই চিকিৎসালয়ের 
দ্বারোদঘাটন করেন। চিকিৎসালয়ের জন্য রাঁয় বাহাছুব বাঁকুড়া! মিউনিসিপালিটার 
হন্ডে ৩* হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন । ইহার সুদে চিকিৎস।- 
লয়ের ব্যয় চলিবে। রায় বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত জেল। ম্যাজিষ্টেট। এ জেলার 
আরও কয়েকজন জেলা জজ, জেন্তা! ম্যাজিষ্রেট, সবজজ ৭ ড্ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট 
আছেন উহার! ঘদি রায় বাহাদুরের পদ্ানুরণ করেন তাহা হইলে তাহাদের 
দীনাহীন। জন্মভূমির কল্যাণ সধিত হয়। ভূত পূর্ব কালেক্টর হ|জরা মহাশয়ের 
বাড়ী এজেলায়। আ।শ।করি তিনিও রায়বাহাদছরে প্থ/চসরণ করিয়া! দরিজ্ 
প্রতিবেশীগণের কৃতজ্ঞতা অঙ্কন করিবেন । 


চিকিৎস। বিগ্ভালয় 


বাকুড়। সম্মিলনীর উদ্ভোগে সহরের উপকণে লোকপুরে পুরাতন নীলকর ও 
বাকুড়। জেলার পত্তনীদার গীঘবরণ কোম্পানীর স্থুপ্রশস্ত বাটাতে একটা চিকিৎস! 
বিগ্ভ/লয় খোলা হইয়াছে । উক্ত কোম্পানী বীকুড়া হইতে তাহাদের কার্য্য তুলিয়! 
লইলে কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত খধিবর মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এই বাড়ী ক্রয় করেন । তিনি কাশ্মীর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাকুড়ায় 
বাস করিতে মনস্থ করেন । বাড়ীটা দ্বিতল এঘং কয়েকটা একতাল। বাড়ী আছে; 
২টা পুকুর, খেলিবার স্থান, বাগান, লোহার বেড়ায় চারিধার ঘের | আয়তনে ৭* 
বিঘা । এই সম্পত্তির মূল্য ৫* হাজার টাক । দাতার পরামশান্ুসারে বার্ষিক 
মেরামত জম দশ হাজার টাকার ওয়ার ফণ্ড ডাঁক বিভাগের একাউণ্টেপ্ট জেনা- 
রেলের নিকট গচ্ছিত রাখায় গত ৮ই মাঁচ্চ তারিখে তিনি উই! রেজেষ্টারী করিয়া 
দান করিয়াছেন । এই বিষ্ঠালয়ে বাংলার ২০টা জেলার ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন 
করিতেছে । চিকিৎসা! বিগ্তালয়ের কত প্রয়োজন তাহা ইহার ছ।রাই অন্গমিত 
হইবে। বীকুড়া কলেজের অধাক্ষ ব্রাউন সাহেব এই বিষ্ঞালয়ের তত্বাবধায়ক। 
সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশ! না করিয়াই এই বিষ্ভালয় খোল। হইফ়্াছে। এই 


৫8 বাকুড়া জেলার বিবরণ। 


বিগ্কালরের জন্ত এখনও অনেক টাকার প্রয়োজন; বাংলার প্রায় সকল জেলা! 
হইতেই যখন ছাত্র আসিতেছে তখন এই  বিস্ভালয়ের জন্য সকল জেলা হইতৈই 
সাভাষ্য প্রার্থনা কর! অসঙ্গত হইবে না। 
ও সরকার এই সংকার্ষ্যে সাহ্তাধ্য করিতে কুন্তিত হইবেন না । 

পরলে।কগত নফরচন্ত্র কোলে ইন্দাপ থানায় তাহার স্বগ্রামে দাতব্য 
চিকিৎসাঁলয স্থাপন জন্ত গভর্মেন্টের হস্তে এককালীন ৩* হাজার টাকা দি! 
স্বগীম বাসী ও পার্শস্থিত গ্রাম বাসীগণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন । 


কুষ্ঠরোগ । 


বাকুড়| থান। ৬৩৩৬ 
ছাতনা ২৩১ 
9না। ৩৪৫ 
তাঁলডাঙ্গরা ২৯৭ 
গঙ্গাজলঘাটা . ?৪০ 
শালাতাড়া 9৩৬ 
বড়জোড়। ৩৫৪ 
মেজিয়। 96২ 
থাতড়। ১৮৬ 
বাণীব।ন্দ ৭৬ 

শিমলাপাঁল ২২৭ 


বিষুপুর 
জয়পুর 
পাত্রসায়ের 
রাধানগর 
ইন্দ[স 
সোনামুখী 
শিরমনিপুর 
কোতুলপুর 
ইন্দপুর 
রাইপুর 


মোট ২৭৫২, পুরুষ ১৮১৭ স্ত্রীলোক ন৩৫ 


প্রেসিডেন্সী বিভাগে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২০০৯, বাঁজসাহী বিজ্ঞাগে কুষ্ঠ 
রোগীর সংখা! ২৬৯৪, ঢাঁকা বিভাগে ২৬১৮, চট্টগ্রাষ বিভাগে ৮৯৭ | বদ্ধমাঁন 
বিভাগ বাদে বাংলার প্রত্যেক বিভাগে যত কুষ্ঠরোগী আছে বাঁকুড়া জেলায় 
তদ্দপেক্ষা অধিক কুষ্ঠরোগীর বাঁদ। বন্ধষান জেলায় ১৬১৩, বীরভূমে ১২৫৫, 


মেদ্দিনীপুরে ১২৮৮, হাওড়ায় ১৭২ জন কুষ্ঠরোগী আছে। 


আশা করি বদ্ধমানের মহারাঁজাধিরাজ 


তৃতীয় অধ্যায় । ৫৫ 


উপরে যে সংখ্য। দেওয়া! হইল তাহা নেন্সান রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত। কিন্ত 
এই সংখ্যা ঠিক নহে। কুষ্ট চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী স্তার লিওনাড রজার্ন 
ডাক্তার মুইর, ডাক্তীর ডেভিস এবং কুষ্ঠ মিশনের সম্পাদক রেভারেওু ফ্রাঙ্ক 
অলভিভ বলেন ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্য। সেন্সাস্‌ রিপোঁটের প্রদত্ত সংখ্যা 
অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯১১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় এ জেলার কুষ্ঠ রোগীর 
সংখ্য। ২৬৫৪, কিন্তু ১৯১৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময় জেলার তৎকালীন কালেক্টর 
ভার্শ লাহ্ব রিলিফ অফিসারদের দ্বারা জেলার কুষ্ঠ রোগীর গণন। করান 

খ্যায় ৪৩০* জনের উপর হয়। ছুিক্ষের যাহার! দান পাইত তাহাদের 
অধিকাংশই কুষ্ঠ রোগী। যাহার! অবস্থাপন্ন যাহাদের গায়ে কুষ্ঠ রোগ স্পষ্টভাবে 
পরিলক্ষিত হয় না তাহারা বোধ হয় গণিত হয় নাই। এজন্য সে সময়ে কুষ্ঠ 
রোগীর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। তাশ সাহেব দেখাইয়াছেন ৯ বৎসরে 
এ জেলায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন হারে বুদ্ধি হইয়াছিল । 
অনেকে অনুমান করেন এ জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১২ হাজারের কম নহে । 
কুষ্ঠরোগের এত প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই । 

১৯২১ সালে বাঁকুড়া জেলার তৎকালীন কালেত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্রনাথ রায় 
আহ, সি, এস, মহে।দয়ের আন্গুকুল্যে এ জেলায় “কুষ্ঠরোগ নিবারণী” সমিতি 
স্থাপিড হয়। জেলা বোর্ড ও মিউনিনিপাঁলিটার চোয়(রম্যান, সিভিল সাজ্জন, 
কুষ্ঠ শ্রমের তত্বাবধায়ক কয়েকজন ডাক্তার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এই লমিতি 
গঠিত হয়। কালেক্টুর সাহেব ইহার সভাপতি এবং ডেভিস সাহেব ইহার সম্পাদক 
হন। ডেভিস সাহেব কুষ্টসমন্তা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে এক ইংরাজি ভাষায় 
পুন্তিকা লেখেন উহার বঙ্গানুবাদ “বীকুড়া দর্পণে” এবং পরে পুস্তিকা আকারে 
প্রকাশিত হয়| যাহাতে এ জেলার লোক এই রোগ সম্বন্ধে সর্বদা সত থাকে 
এবং নিবারণের জন্ত যত্ববান হয় তাহার চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। 

বাঝুড়া সহরের উপকণ্ঠে একটা কুষ্টাশ্রম আছে। এই আশ্রমে ১৭৩টা রোগী 
আছে ইহার মধ্যে ১৭২টা থৃষ্টীন। আশ্রমে পুক্ষ ৬১, স্ত্রীলোক ৬৮, বালক- 
বালিকা ১৯, বেদাগী ( [077691755 ) বালকবালিক৷ ২৫ | 

রেভারেগু শ্রশ্থার ন্মিথ সাহেব ১৪০১ লালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাকুড়ায় 
আসেন। এ জেলার দরিদ্র কুষ্টরোগীগণ স্তীহার কৃপাদৃষ্টি আকধণ করেন। 
অবিলম্বে তিনি এ জেলার হতভাগ্য দীন দরিদ্র নিঃশ্বহায় কুষ্ঠ রোগীর্দের বিষয় 
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কু্টমিশনের তদানিস্তন তত্বাবধায়ক বেলী সাহেবের গোচর করেন। অনেক 
লোকই ত এ জেলায় আলিয়াছিলেন কিন্তু কুষ্ঠরোগীরা কয়জনের কৃপাদুষ্ট 
আকষণ করিতে পারিয়াছিল ? উদার হ্বদয় পরছুঃখকাতর ধর্মপ্রাণ এপ্বারী স্মিথ 
এ জেলায় আঁসিবামাত্র পথে ঘাটে যেখানে সেখানে অসহায় অচিকিংসিত 
কুষ্ঠ রোগীদের দুববস্থায় অভিভূত হইয়া গেলেন এবং তাহাদের সাহায্যের জন্ত 
কুষ্ঠ মিশনের তত্বাবধায়ক:ক পত্র দিলেন। বীকুড়ায় একটা কুষ্টাশ্রম স্থাপনের 
জন্ত বিশেষভাবে অন্থরোধ করিলেন । মে মাসে বেলী সাহেব কেবেল ( ০810) 
করিয়া শ্মিথ সাহেবকে কুষ্ঠাশ্রমের জন্ত যাঁয়গ। ঠিক করিতে বলেন। রর 
লিখেন যে ব্রাইটন সহরের মিস ব্রায়ান কৃষ্ঠ।শ্রম নিশ্মাণের প্রাথমিক ৫০* পাাউও 
অর্থাৎ ৭॥ হাজার টাকা একটা চেক দিয়াছেন এই দানশীলা রমণীর খন 
বুদ্ধাবস্থ। তিনি বু বংসর পরিষ। নিয়মিতরূপে কুষ্ঠমিশনকে প্রচুর অর্থ দান 
করিয়া আসিহেছিলেন। বাকুডার কৃষ্ঠাশ্রম নিম্মাণের জন্য ৮৫০ পাউণড ( ১২৭৫০ 
টাকা) দান করিয়াছেন । তাহারই অনুমতি অনুসারে আশ্রমের নাম “ত্রায়াগ 
কুষ্ঠাশ্রম” হইয়াছে । কুষ্টাশ্রমের জন্য উপযুক্ত যায়গ! যোগাড করিতে অনেক 
কেশ পাইতে হইয়াছিল। রায় সাহেব ডাক্তার রামনাথ মুখোপাধ্যায় ন্নিথ 
সাভ্বকে এ বিষষে যথেষ্ট সাভাঘ্য করেন। আশ্রমের জন্ত ২০ বিঘা জায়গ! খরিদ 
করেন। ১৯০২ সালের জুন মাসে আশ্রমের প্রথম বাড়ী নির্মিত হয় এবং কূপ খনন 
কর! হয় এবং এই সময়েই আশ্রম খেল। হয়। পরে শীজ্ঞ! ঘর তৈয়ার হয় এবং 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথকভাবে বাটা নির্ম্মিত হয়। কুষ্টমিশনের অন্তান্ত বাড়ী 
নির্মাণের জন্তট এবং কুগ্টরোগীদের ভরণপোষণের জন্য বরাবর টাকা দিয়া 
আসিতেছেন। বাঁকুড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিচেল সাহেব এবং বর্তমান অধ্যক্ষ 
ব্রাউন সাহেব (স্মীথ সাহেব দেশে যাইলে ) আশ্রমের তত্বাবধায়কের 
(১910০01)051)091)0) এর কাজ করিয়াছিলেন । ১৯১৩ সালে ম্মীথ সাহেব 
এ দেশ হইতে চিরবিদাষ গ্রহণ করেন। তিনি এখন স্বদেশে বাস করিতেছেন। 
বাকুড়। জেলার ইতিহাসে তাহার নাম স্বাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্মিথ 
সাহেব চলিয়। গেলে ব্রাউন সাহেব আশ্রমের কাধ্যভার গ্রহণ করেন। পরে 
সার্জেন্ট সাহেব এবং ম্পেন্সার সাহেব আশ্রম পর্যবেক্ষণের ভার পান। আশ্রমটা 
অধুনা সার্জেন্ট সাহেবের তত্বাবধানে আছে । ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই 
কুষ্ঠরোগীর সংখ্য৷ বেশী কিন্তু বাংলা দেশে মোট ৩টা কুষ্টাশ্রম আছে । বোম্বাইএ 


তৃতীয় অধ্যায় । ৫৭ 


১০টা যুক্তপ্রদেশে ন্টা বিহার ও উড়িযায় ৮টা এবং মধ্যপ্রদেশে বেরারে ৮টা 
মান্দ্রাজে ৮টা পাঞ্জাবে ৬্টা ত্রিবান্করে ওটা আশ্রম আছে । আরও অন্ান্ত প্রদেশে 
এবং দেশীয় রাঁজ্যে কুষ্ঠাশ্রম আছে। কুষ্ঠ মিশনের আন্ুকুল্যে বাংলার আশ্রম 
ও স্থাপিত হইয়াছে । মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড ্টেশনের নিকটে 
বিস্তৃত জমি খরিদ হইয়াছে । এখানে কুষ্ঠরোগীদের জন্ত একটা উপনিবেশ স্থাপিত 
হইবে। উপনিবেশের জমি খরিদ জন্ত কলিকাতার জনৈক ইউরোপীয় বণিক 
এককালীন ৫* হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্ার ওক্ষারমল জাটীয়া 
উপনিবেশ ও দাতব্য গধধাঁলর স্থাপনের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন । 
নরকাঁর যথেষ্ট টাক। না দেওয়ায় উপনিবেশের কার্ধা শেষ হইতেছে না । এই 
উপনিবেশের জন্ত বহু টাকার প্রয়োজন রেভারেও ফ্রাঙ্ক ওলডিভা সাহেব 
ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । তিনি যেরূপ উদ্যোগী আছেন, আশা করি 
ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে না । 

এই কুষ্ঠরোগ সমন্তায় বাঙ্গীলীকে উদ্দাসীন বলিলেও 'অতুযুক্তি হয় না। কুষ্ঠ 
রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ডেভিস সাহেব সারেঙ্গায় বাস করেন। তিনি এখানে 
কুষ্ঠরোগীর চিকিৎস1 করেন। তীহার অক্রান্ত চেষ্টার ও চিকিৎস! নৈপুণ্যে অনেকেই 
আরোগা লাভ করিয়াছেন; কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় পারদর্শী ডাক্তার মুইর সাহেব 
কয়েকবার বাকুড়ায় আসিয়! কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বীকুড়। কুষ্ঠা- 
শ্রমেও কুষ্টরোগ চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। বাহির হইতে রোগী আসিলে 
তাহারাঁও চিকিৎসিত হয়। বাহিরের রোগীকে চিকিৎসার জন্ত কোন পয়সা 
দ্রিতে হয় না, দূর হইতে রোগীদের আসিতে কষ্ট হয়। স্পেন্সার সাহেব এখন 
সারেঙ্গায় আছেন। ডাঃ ডেভিস - সাহেব সার্জেণ্ট সাহেব ও স্পেন্সার সাহেব 
এ জেলায় কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিতেছেন। এজন 
ইহারা এ জেলাবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। বীকুড়াবাসী এই তিন জন উচ্চমন' 
ব্যক্তির নিকট চিররুতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ | ইহাঁরাঁও নিস্বার্থভাবে দরিত্র জেলার 
মঙ্গল কামনা! করিতেছেন । অন্তধ্যামী ভগবান ইহাদের আশা! পুর্ণ করুন। ডেভিস 
সাহেব কুষ্ঠ চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গবেষণ। করিয়াছেন। এবং এখনও গবেষণায় 
নিযুক্ত আছেন। যদি ও এ জেলায় একাধিক জমীদার এবং কয়েকজন সম্্াত্ত 
লোক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তথাপি এ জেলাবাসী এই মারাত্মক রোগ 
নিবারণের জন্য কোন চেষ্টা করে নাই। কুষ্ঠ রোগের ভ্রত বিস্তৃতি সন্বেও 
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এ জেলায় কোন চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই । গভর্ণমেন্ট, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটা 
সকলেই উদ্দাসীন। বোধ হয় এ কাধ্য ইহাদের দায়ীত্বের মধ্যে নে । 
বাহিরের কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কুষ্টাশ্রম প্রাঙ্গনে একটি চিকিৎসালয় 
নির্মিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে বড়দিনের সময় বিলাতের কুন্ঠ মিশনের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত এগারসন সাহেব সন্ত্রীক বীকুড়া আসিয়াছিলেন। ৩১শে 
ডিসেম্বর অপরাহ্ছে এগ্ডারসন পত্রী এই চিক্ৎ্সালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন। 
আড়াই হাজ।র টাক| ব্যয়ে এই চিকিৎসাঁলয় নির্শিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট (০০২ 
টাক্ষা মাত্র সাহায্য দিয়াছেন। যাহার! কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তীহারা 
এই চিকিতৎলালয়ে আমিলে বিন! পয়পাঁয় চিকিংসিত হইবে। রঃ 


রোগীদিগকে সপ্তাহে ছুইবার করিয়া ইন্জেকসন্‌ দেওয়৷ হয়। 
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জয়পুর ১৪৬ ২৭৪ »-_ 
পাত্রসায়ের ১১২ ২২০১ ১৪ 
রাধানগর ১১৩ ২১৬ ১২ 
ইন্দাম ১৩৪ ২৫ ১৯ 
সোনামুখী - ১২৫ ২৩২ ১*৩ 
শিরমণিপুর ১৫১ ৩৯৪ ১৪ 
কোতুলপুর ১৬১ ৬১৩ ৯ 


স্ুসজ্লমান্ম 
মোট পুরুষ 
৫৯৮ ১৮ 
১২১ ২১৯ 
১১৩ ২৪৩ 
৯৩৬ ১৬৭ 
৬*ন ১৩৫ 
৭৫ ১৩৯ 
১০৩ খ০* 
৭৮ ১৬২ 
২৯ ৫৭ 
৭০৬ ১৩৭ 
৮৫ ১৬ 
১৩৭ ১৮ 
১৮২: ৩৪৩ 
৮৯ ১৬৭ 
১৪৬ ২৭ 
১০৮ ১৪৪ 
৯৯ ১৮৩ 
১৩০১ ২৪৭ 
৯৫ ১৮ 
৭৭ ১৪২ 
৭৪) ১৪৪ 
১১৭ ২২৪ 


বাঁকুড়! জেলার বিবরথ। 


লিখন পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা । 


৮৯২২০ সনাল্ন £ 
১। বাকুড়া জেলা 
২। সদর মহকুমা 
৩। বাঁকুড়া থান! 
৪। ছাতিন! 

৫1 ওন্দ] 

৬। তালডাঙ্গরা 
৭। গগ্গাজলঘাটা 
৮। শালতোড়। 
৯। বড়জোড়া 
১০। মেজিয়া 
১১। খাতড়। 

১২। ইন্দপুর 

১৩। রাণীবান্ধ 
১৪। রাইপুর 
১৫। শ্িমলাঁপাল 
১৬। বিষুঃপুর মহকুমা 
১৭। বিষুপুর থানা 
১৮। জয়পুর 
১৯। পাত্রসায়ের 
২০। রাধানগর 
২১। ইন্দাস 
২২। সোনামুখী 
২৩। শিরমণিপুর 
২৪। কোতুলপুর 


লাভজ্ঞাম্া ! 
পুরুষ রী 
১০৮৪৯১ ৫০৪১ 
৬৭৬৮২ ২৪৪৫ 
১৩১৩৮ ৭১৩ 
৪৯১৬২ ১৯১৫ 
৬২৪০ ৩২৫ 
৩০৮২ ১২৬ 
৪৭৮২ ৭৮” 
২৮০৬ 0 
৭৬১৬৭ ২৭৪ 
২৩১৩ ৫৭ 
৫১৭৫ ৭০ 
৪৩১৩ ৩০ 
২১১৪ ৩৭ 
৭১৩৫৫ ২৮ 
৩৫৬২ ৭৩ 
৪০৭৫২ ২৩৭৩ 
৬০০৯ 8৭৭ 
৩৫৫২ 6৪ 
৫৩০৩ 
৪১১৫ ২৪৭ 
৫৯১৬ ২৪৭ 
৪৫৫৬ ৪১৭ 
৪৮ ৬৮ ২৫৯ 
৬৪৩৪ ১৮৪ 


পুরুষ 


৪৮০ 

৪৮০ 

৯০১৩ 
৬২২ 
৭২৮ 


ই€ল্লাভ্গী ভাজা । 


নী 


ূ 
-ঁ 


২১৪ 
৪ 
৬ 


পীর 


€ 


৬ 
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€₹৪৩-৭ 
০১০. ৯ 
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১7৩ 


৫1১ ও 


৯৬ “লা 


উট 47৩০৪ 
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০৪৯০৬ 


৪7485 


“2০578 


747৩০ & ২ 


ইশ 


1১ (8 


৭৪১৯৯০১ 


০46২০ ৮ & 


১৪৪১ 


ও ৬4-76 


₹০-1০5 » ৬৫০৭৪ 7 ০৩৪৪৪ 
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২০১৪০:১ 


৮০১৩ 


৬৩৪৯৪ 


২০৯০৫৩ 


ই৩৭৯৬৩৮ 


৪5৮৪ 


“2৭৪০২ 


১১১০ 
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৫1০ ও 
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৭০২০২ ৯০৭১০ 


২১৩০২ 


৯২০ ২৫ 


৯৯ 
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বাঁকুড়া জেলা 
সদর মহকুমা 
বাকুড়া থান! 
গঙ্গ( জলঘাটা 
বড়জোড়া 

ওনা! 

রাইপুর 
শিমলাপাল 
থাতড়া 
বিষুপুর মহকুমা 
বিষুপুর থান। 
সোনামুখী 
কোতুলপুর 
ইন্দাস 


বাঁকুড়া জেল। 
বাকুড়। মহকুমা 
ৰাকুড়া থান! 
গঙ্গাজলঘাটি 
বড়জোড়া 
তন্ন 


বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 
১৮৯১ সাল- হিন্দু । 


ছাত্র 
সংখ্যা 

২৮২৬২ 

১৬০৫৮ 
৩৬৩৭ 


২৩৯ 


মুসলমান । 


১০৫৩ 


১৬ 
৮০ 
ই 
৩৮ 
৪১ 


ছাত্রী 
হথ্যা 
৭৫৭ 
৪১৮ 
৫১ 
৭ 
২৪ 


৯ 


৩৩ 


টি 


৮ 


লিখন পঠনক্ষম 
পুরুষ ত্র 
৬৫১৪৭ ১০২৯ 
৩৭০১৭ ৪৬১ 
৯৩৪৪ ১৬৭ 
৩৫৩৪ ৮১ 
৭৭৬৬ ৯ম 
্‌ 
৩৬৪৯৬ ৪৭ 
২০০১ ৩০ 
৫৩৭২ ৫২ 
২৮১৩২ ৫ ৭৮ 
৪৭৫৩ ৮৫ 
৭৭৯৭ ১৩৩ 
৪৭৫৯ ১৪১ 
২৩৪৩ ৪৮ 
৬৭৪ ১৭ 
২২৫ ৯ 
৫৬ ৩ 
৪১৪ ১ 
৯২ সরি 


চতুর্থ অধ্যায় | ৬৩ 


রাইপুর বি ৬৪ হী 
শিমলাপাঁল ১৮. ডঃ 
থাতড়া ১৮ র রঃ 
বিষুপুর মহকুম! ৮৩৭ ১৪ বা রর 
বিষুপুর থানা... ১৪৭ ২ ৩৪৪ ্ 
সোনামুখী ১১৯ হর 
কোতুলপুর ১৮৬ ৪ বি রর 
ইন্দাস ৩৭৫ ৫ নর ও 


প্রেতপুজক। 


বাকুড়া জেলা ২৬৩ ৪ ৩৭৮ রী 
বাকুড। মহকুম! ২৫৯ ৩ ২৬৬ 

বাকুড়। থানা ৮১ ৪৮ 
গঙ্গাজলঘাটী ১৩ ঙ ১ 
বড়জোড়া - টি 

ওন্দা ১১ ৪ ৭ 

রাইপুর ৭৯ ১ ১৭২ 
শিমলাপাল ১৪ ৩৩ ১ 
থাতড়। ৬১ [২ ৬৩ 

বিষ্ণুপুর মহকুম! ৪ ১ ১২ 

বিষুপুর থানা ১২ 
সোনামুখী -শ ১ 


এই সময়ে খৃষ্টানদের ২২টা ছাত্র ২৫টী ছাত্রী বিগ্ালয়ে অধ্যয়ন করিত 
৩৪ পুরুষ ২০ স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারিত। 


৬৪ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


১৮৯২-৯৩, ১৯০০-১১ ১৯০১-২১ ১৯১০-১১ 


মোট বিদ্যালয়ের সংখ্য। ১৪৪৯ ১২৯৮ ১২৪৯ ১৩৭৭ 
ছাত্র সংখ্যা ২৮৫১২ ৩৯০৭৫ ৩৭৩৪৫ ৪৫৮১১ 
উচ্চ ইংরাঁজি বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ৪ ১০ ১১ ১৪ 
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪ ২৭ ২৭ ২৯ 
মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সংখ্যা 9২ ৭ ২৮ ২৭ ২৭ 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালিয়ের মংখ্য/ ১৬৫ ১৯২ ১৮৭ ১১ 
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখা ১১৩১ ৯৫৮ ৮৮৮ ১০)২ 
ভিরি ভিন 
১৯০১ ১৪৯১১ 
পুরুষ ভ্ত্রী মোট পুরুষ স্ত্রী মোট 
হিন্দ ৯৬০৫১17২৭৯৫ - ৯৮৮৪৬ ৯৮৫১১ +4 ৩৬৮৪ »০ ১০২১৯৫ 
মুসলমান ৩৯৪৮+ ২১৮ _ ৪১১৬৬ ৩৯৭৮ + ২১৬০ ৪১৯৪ 


প্রেতপুজক ৪০৬ +২৪০৮ 


প্রভি এ্ক্ম্শভি অপ্রথিবাসীক্র মঞ্র্যে নিনিখন্ন শ৯ম্হ্ষ্ষ্ম 


হিন্দু ২০ ৯৬১০1১২০১১5 
মুসলমান ১৫'৬ গা ৮২ ১৫ ৮ ৮ 
প্রেতপুজক ৮ সপ ৫ 


হল্লাক্ি লিক পড্ডিভে জানেন? 


শতকর! 
পুরুষ স্ত্রী মোট 
হিন্দ ৭5৭১+4-৪৭-- ৭১১৮ 
মুসলমান ১৭১+ ৩. ১৭৪ 


চতুর্থ অধ্যায়। . ৬৫ 


১৯০০-১৯০১ সালে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষায় ১৫৬০৫৮২ ব্যয় হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে গভর্ণমেন্ট ১১২৯৯২ জেলাঁবোর্ড ৩১৫৪৮২ মিউনিসিপাঁলিটা ২০৬,২ 
দিয়াছিলেন। ছাত্রদের নিকট বেতন বাবত ৭৮২১১২ টাঁকা আদাঁয় হইয়াছিল 
জনসাঁধ|রণ ৩২৯৪০২ টাঁক! দিয়াছিলেন। 


লিচ্যালজেন্স*নহশ্য। ও ভাজ সহখ্যা। ! 


এগ্ঠল্য স'খ্য। ছাত্র সখখ্য। 
১৯১ ১০১২ ১৪২৩ ৪১০৫০ 
১৯১২-*-১৩ ১৩৯৭ 5৭৫৯ ৭ 
১৯১৩--১৪ ১৯৭৫ ৪২৭৮৫ 
১৯১৪--১৫ ১১৮৫ ৩৯২২ * 
১৯১৫---১৯৩ ১২৮৫ ৪২৯০০ 
১৯১৬---১৭ ১৯০৯১ ৪১৮৮৫ 
১৯১ ৭--১৮ ১২৭৮ ৪১১৫১ 
১৭৯১৮স্্১৭ ১২৪১ ৩৮৯৯২ 
১৯১ ৯----২৩ ১২৫৪ ৪০২৬১০৩ 
১৭৯২০--২ ৯ ১৩৫০ ৪ ১৬২9 
১৯১১-১২ ১৯২০-২৯ 


বিদ্যালয় ছাত্র বিদ্যালয ছাত্র 
ংখ্যা ংখয। সংখা! খা! 
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয ৭৩ ২৪১৪ ১৫ ২৯১৪ 
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ৩২ ২৩২০ ৩১ ২২৬০ 
মধ্য বাঙ্গল! বিদ্যালয় ২৩ ১৫৫৩ ২০ ১০৪৫ 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭১ ৮৯৪৫ ১৪০ ৬২৫০ 
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৭৫ ৩২৩৪৩ ১০৬৬ ২৭৬৪৬ 
ট্রেণিং স্কুল ৬ ৭৭ 3 ৮২ 


৬৬ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়। 


১। খাকুড়ায় ৩্টী ৮। কোতুলপুর 
২। তিলুড়ি ৯। কুচিয়াকোল 
৩। মালিয়াড। ১০। ইন্দাস 
৪। খাঁতড়। ১১। পাত্রসায়ের 
৫1 ভাড়মাসড়া ১২। সৌনামুখী 
৬। রামনগর ১৩। পলাশভাঙ্গ। 
৭। বিষ্ণুপুর ১৪। রাঁজগ্রাম 
১৫। রোল 
মোট ১৭টা । 


১৯২৪ সালে ২৩৮ জন ছাত্র এই ১৭টী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ভন। ১০ জন স্বাধীনভাবে পরীক্ষা দিয়া! উত্তীর্ণ হন। 


চতুষ্পাগী 


বকুড়া জেলার কোন কোন গ্রামে টোল আঁছে তাহার তালিকা শীচে 


দেওয়া হইল। 

১। পাত্রসায়ের 
২। কাঁজড়। 

৩। কোতুলপুর 
৪। বামর 

৫ গাঁদড়। 

৬। সোনামুখী ২টা 
৭। রামসাগর 
৮। হাড়মাসড়। 


৯। সারে 

৷ বনকাটা 
১১. তিলুড়ী 
১২. কেন্দবেড়া। 
১৩। ধবনি 
১৪। শিমলাপাল 
১৫। বিষুপুর 
১৬। বাঁকুড়া ৬টা 


রস্থলপুর গ্রামে ১টী মাদ্রীশা আছে। গত বৎসর এই মান্রাশা হইতে 


ওটা ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে । 


চতুর্থ অধ্যায়। ৬৭ 
জেলা-স্কুল। 


১৮৪০ খ্ুষ্টাব্দে বর্তমান জেলখান। ও দশের বাঁধ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত 
সিপাহ-হাসপাঁতাল নামক একটা ক্ষুদ্র সরকারী গৃহে প্রথম এই বিষ্ভালয় 
প্রতিষ্টিত হয়। পরে তদানীন্তন জেলা জজ গোল্ডশবরী সাহেবের চেষ্টায় ও 
আঙ্গকুল্যে বর্তমান স্কুল-গৃহ নির্শিডু হয়। বিটান নাহেব এই স্কুলে প্রথম হেড 
মাষ্টার ছিলেন। এই বিষ্ভালয় হইতে এ যাবৎ ৩৮ জন ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন। 

পরলোকগত স্টার রাঁসবিহারী ঘোষ, হাইকোঁ্টের ভূতপূর্ব জজ শ্রীযুক্ত 
দিগন্ধর চট্টোপাধ্যায়, জেলার ভূতপূর্বব ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনায় রায় আই, 
সি, এস; প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত বসন্ত- 
কুমার নিয়োগী বাহাছুয়, রায় শ্রীযুক্ত যাঁমিনীমোহন মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি বঙ্গের 
বন্ুকৃতি সন্তান এই বিষ্ালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ঘোং 
বি-এ, বি-টা, এই বিগ্ভালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকত। করিয়াছেন। নি, এম, এস 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র মণ্ডল, রিপনকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্তর গরাই এই বিগ্ভাল় হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি 
পাইয়াছিলেন। বিষ্ভালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০, স্যার রাঁদবিহারী ঘোষের 
নামে একটি পুরস্কার দেওয়! হয়। প্রবেশিকা পড়িয়! যে ছাত্র ইংরাজীতে প্রথম 
স্থান অধিকার করে, দেই এই পুরস্কার পাঁয়। ভূতপূর্বব হেড মাষ্টার স্বর্গীয় 
ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় তাহার মাতার স্মরণার্থ “পন্মমণি পুরষ্কার” ব্যাবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন। রায়বাহাছুর বসন্তবুমাঁর রাহা তাহার পরলোকগত পিত! 
মাতার ম্মরণার্থ ভুবনমোহন মুক্তকেশী পুরস্কার দিয়া থাকেন। বাংলার ভূতপুর্ব 
ছোটলাট স্তার উডবরনের ম্মরণার্থ উডবরণ মেডেল দেওয়! হয়। কেঁচকার 
বন্ধু জমীদার স্বর্গীয় রায়বাহাছুর রামকাস্ত চট্টোপাধ্যায় এই মেডেল দিয়াছেন 
অন্যান্ত পুরস্কারগুলি জেলা-স্কুলের যোগ্যতম ছাত্রের প্রাপ্য, কিন্তু এই পণকটা 
এই বিষ্ভালয়েই আবদ্ধ নহে। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে যে ছাত্র প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি এই পদক ঘারা পুরস্কৃত হন। 


৬৮ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 
ওয়েশ্রিয়ান কলেজ । 


বাকুড়ার ওয়েশ্লিয়ান মিশনারীদের দ্বারা গত ১৯০৩ সালে বীকুড়া কল্জে 
কলেজ স্থাপিত হয়। ২৫শে জুন সেন্টার হলে সহরের জনসাধারণের এক 
মহতী সভা হয়। তৎকালীন কালেক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আসিয়া 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বু লোৌক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন্ন। 
মিচেল সাহেব তখন মিশনারী স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এখারী স্বীথ সাহেব 
মিশনের পাদরী ছিলেন। ২৯শে জুন সোমবার কলেজ খোঁলা হয়। এই দি 
১১ জন ছাত্র কলেজে ভন্তি হয়। প্রথমে সেন্টার হলেই অধ্যাপনার কা 
আ'রম্ত হয়, পরে অস্ুবিধা হওয়ায় মিশনারী স্কুলেই অধ্যাপনার কাজ হইতে 
থাকে। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহাঁশয়দিগকে স্কুল ও কলেজে পড়াইতে হইত, 
এজন্য উভয় স্থানে যাতায়াতে অস্থবিধা হওয়ায় বিদ্যালয় গৃহ স্থানাস্তরিত হয়। 
আগষ্ট মাসে প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ২৩ জন এবং দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে ৯ জন 
ছিল। ১৯০৪ সালের শেষে প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ২০ এবং দ্বিতীয় বাঁধষিক. 
শ্রেণীতে ৪০ €মাঁট ৬৩ জন ছাত্র ছিল। ১৯০৫ সালে ৩১ জন ছাত্র বিশ্ববিষ্যা- 
লয়ে পরীক্ষা দিয়াছিল। ২৩ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পরীক্ষার 
এইরূপ সন্তোষজনক ফল হওয়ার সর্বত্র কলেজের অধ্যাপকগণের অধ্যাপনার 
সখ্যাতি হয়। 

জজ সাহেবের কুঠী, হিলহাউস (ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কুঠী ) কলেজের হাতা 
এই তিনটা বাগান বাকুড়া ভূতপূর্বব ম্যাজিষ্ট্রেট জন এগ্াঁরসন সাঁহেবের সম্পত্তি 
ছিল। ১৯০৪ সালের জুন মাসে এই সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার সংবাদ 
পত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। এই বৎসর ২২শে জুন ইহা! নিলামে বিক্তী হয়। গভর্ণম্ন্ট 
জজ সাহেবের কুঠী খরিদ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৪৫৫০২ টাঁকাঁয় হিলহাউস 
খরিদ করেন এবং জজ আদালতের উকিল মুত কুঁলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
৭৩০০২ টাকায় কলেজের বাগান খরিদ করেন। তত্কালীন জেলা জজ মৃত 
অস্বিকাচরণ সেন সে সময়ে এই হিলহাউসে বাদ করিতেন এবং কালেক্টর গুপ্ত 
সাহেব কেন্দ্র ডিহিতে বান করিতেন । কলেজ কর্তৃপক্ষ হিলহাউস দখল করিলে 
জেল! জজ কোথায় বাম করিবেন, এই জন্য গভর্ণমেণ্ট হিলহাঁউস খরিদ করেন 
এবং কুলদা বাধু যে বাগান খরিদ করিয়াছিলেন, তাহ! কলেজের জন্য করিয়া- 


চতুর্থ অধ্যায়। ৬৯ 


ছেন। এই বাগান আয়তনে ১১৯ বিঘা, একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। ইহা 
জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বর্তমান কলেজের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি ছোট বধাল৷ 
ছিল। গভর্ণমেণ্ট হিলহাউন খরিদ করিতে উদ্যত হইলে বহু লোক ছোটলাটের 
নিকট আপত্তি করায় ২৭শে আগষ্ট তারিখে ছোলা স্যার এগ, ফ্রেজার 
বাকুড়া পরিদর্শনে আসেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে অন্য ভূমি খরিদ করিয়া 
দিবেন এই আশা দেন। গভর্ণমেন্ট ১৬৭৩২|০ টাকায় হিলহাউস খরিদ করেন। 

১৯০৫ সালে মার্চ মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব স্বদেশে গমন করায় বর্তমান 
অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব অধ্যক্ষ হন। ডিসেম্বর মাসে মিচেল সাহেব বিলাত হইতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৫ সালে মে মাসে গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৩৭৩/১* টাকায় 
এগ্ডারসনের বাগান কুলদা বাবুর নিকট হইতে খরিদ করেন। ১৯০৫ সালের 
২১শে মে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাগান দখল করেন । 

১৯০৬ সালের ১৬ই জুলাই অস্থায়ী ছোটলাটি হেয়ার কলেজের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে কুলদা বাবু বাগানের কম মূল্য ধরা হইয়াছে 
বলিয়া আপত্তি করেন, তিনি বাগান পুষ্ষরিণী, জঙ্গল ও গ্লেন নামক বাঁংলার 
মূল্য বাবত ২৫৮১৫২ টাকা দাঁবী করেন। কিন্তু তিনি ৭৩০০২ টাকায় এই 
সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। বিচারে জজ সাহেৰ ১৩০৩৩ টাকা মূল্য ধার্য 
করেন। কুলদ! বাবু জেলা জজের নিকট ধার্য্যের বিরুদ্ধে *মাপত্তি করায় জজ 
সাহেব আরও ১৩৯৮৩ দিবার আদেশ দেন। 

এই বৎসর ২র| ফেব্রুয়ারী তত্কালীন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কুচলার 
সাহেব ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মিচেল সাহেবকে 
বিদায় দেওয়া! হয়। ১৯১০ সাঁল হইতে বি-এ শ্রেণীও খোল! হয়। ১৯১১ সালে 
নভেম্বর মাসে ওষ্টন ম্মিথ সাহেব কলেজে যোগদান করেন। ১৯১০ পালে 
ডিসেম্বর মাসে টমশন সাহেব আসেন । ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে কলেজের 
দশম বাঁষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হর্ণেল 
সাহেব এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড 
রোনান্ডশে বাকুড়া পরিদর্শনে আসিয়া রোণান্ডশে ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। 

কলেজে গ্যাস প্ল্যান্ট, ইলেকুটিক লাইট আছে। ছাত্রাবাসে ও কলেজে 
এবং অধ্যক্ষও অধ্যাপকদের বাংলায় বিছ্যতের আলো ও পাখা দেওয়া হয়। 


৭০ বাকুড়। জেলার বিবরণ । 


অধ্যক্ষের বাসের জন্য একটি দ্বিতল বাটা নিন্মিত হইয়াছে । খৃষ্টান ছাত্রদের 
বাসের জন্য একটি পৃথক্‌ বাটা নিশ্মিত হইয়াছে । 

কলেজের দক্ষিণাংশে অধ্যক্ষের থাকিবার বাংল! ঘর তৈয়ার হয়। ১৯০৫ 
সালের জুলাই মাসে সেপ্টার হলে অধ্যাপনা কাধ্য হয়। স্থানের অভাব হইলে 
কৃষিপ্রদর্শনী গৃহেও অধ্যাপনা হইত। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে 
কলেজ ভবনের কাজ আরম্ভ হয়। সেপ্টেন্গর মাসে তংকালীন বিভাগীয় 
অস্থায়ী কমিশনর মিঃ বি, দে কলেজের বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদঘাটন করেন। 
১৯০৭ পালে গ্রীক্মীবকাশের, পর কলেজ খুলিলে প্রথম বাঁষিক শ্রেণীতে ৩, 
দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে ৫৩ জন ছাত্র হয়। 

বাগানটা জঙ্গলে পূর্ণ থাকায় বহু সর্প ছিল। ১৯০৮ সালে জুলাই মাসে 
গ্নেন ছাঁত্রাবাঁসের জনৈক ছাত্র রাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

১৯১০ সালে কলেজ গৃহ নিন্মাণ শেষ হওয়ায় আগষ্ট মাসে তৎকালীন 
রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্ল্যাক সাহেব বাকুড়ায় আসিয়া! কলেজের দ্বারোদঘাটন 
করেন । ১৯১১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব বিলাঁত গমন 
করাঁয় ব্রাউন সাঁহেব কাঁধ্যভার গ্রহণ করেন। 

মিশনারীদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঁকুড়া উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হই- 
বাছে। শিক্ষী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কুচলার সাহেব বলিয়াছিলেন, বীকুড়। 
উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হইবে। দরিদ্র বাঁকুড়াবাসীর দ্বারা কোন ক্রমে বীকুড়ায় 
কলেজ স্থাপিত হইবার আশা ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার লোক সংখ্য। 
বীকুড়া জেলার লোক সংখ্যার পাঁচ গুণ। সেখানে অনেক ধনী জমিদারের বাস, 
বাকুড়ায় কলেজ স্থাপনের বু পরে এ জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছে। কলেজ স্থাপনের জন্য অনেক বাধা-বিদ্র অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। 
বাঁকুড়ার পার্থ ই মেদিনীপুর জেলা । লোকসংখ্যা প্রায় তিন গুণ। মেদিনী- 
পুর জেলায় বহু জমিদারের বাস, কিন্তু এখনও প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাঁজ বাহাছুর বাংলার জমিদারদের শীর্ষ স্থানীয়, কিন্তু 
বর্ঘমানে প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। বীরভূমেগ অনেক জমিদারের বাস, 
কিন্তু বীরভূম জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। বীকুড়ায় উচ্চ শিক্ষা পাইবার 
জন্য বাংলার সকল জেল হইতেই ছাত্র আঁদিতেছে। ছুঃখের বিষয় কলেজে 
বাহিরের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। দরিদ্র জেলাঁবাসী স্থযোগ পাইয়া ও শিক্ষা 
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লাভে সমর্থ হইতেছে না। বীকুড়া জেল। ১নটী থানায় বিভক্ত । কোঁন কোঁন 
থানা হইতে ২।৩টা ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে । প্রত্যেক ইউনিয়নে যদি একটি 
করিয়া মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় এবং প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া উচ্চ ইংরাজি 
বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়, তবে কলেজে এ জেল।র ছাত্র সংখ্যা বেশী হইতে পাঁরে। 

বাঁকুড়া কলেজের বিশেষত্ব কলেজের ছাত্রাবাস; বাংলার অন্ত জেলায় কি 
কলিকাত! সহরে এরূপ ছাত্রাবাঁস, নাই । ছাত্রাবাসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
প্রতি ইউরোপীয় অধ্যা পকগণের তীক্ষ দৃষ্টি আছে। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিদর্শকগণ 
এবং আচার্য শ্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মতাশয় মুক্তকণে এই ছাত্র/বাসের প্রশংসা 
করিয়া! গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসও এরূপ পরিচ্কার 
থাকে না। 

মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে কলেজ ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। বাঙ্গালী ছাত্রের 
পক্ষে এই কলেজটি খুব উপযোগী । 

প্রথম অধ্যক্ষ মিচেল সাহেবের নাম এ জেলায় চিরম্মরণীয় হইয়া! থাকিবে । 
তীহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কলেজের এরূপ উন্নতি হইয়াছে । তীহার পরেই 
উষ্টন স্মিথ সাহেব; ইনি ক্যাণ্িজ টিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
ইতিহাস ও অর্থ শাস্ত্রে ইনি অসাধারণ পণ্তিত। ইনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের এম-এ 
পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নপত্র প্রস্তত করিতেন। ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ে ইতি- 
হাসের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়৷ দেন। প্রথমে মিচেল সাহেব কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ফেলো! নিযুক্ত হন। তাহার পরে স্মিথ সাহেব নিষুক্ত হন। ইনি 
বিশ্ববিগ্তালযের নানা কাঁজে নিষুক্ত হইয়াছিলেন, এক সময়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কলেজ পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বিনা বেতনে বাকুড়! 
কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পিতা স্যার উইলিয়ম নর্টিংহাঁম 
শায়ারের ময়দ! কলের মালিক । কলেজের প্রতি তাহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। 
১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলেজের কাঁধ্য ভার ত্যাগ করেন । যাইবার 
সময় অধ্যক্ষ মিচেল সাহেবের নামে বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্য পরীক্ষায় বাঁকুড়া কলেজ 
হইতে যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই মাসিক ১০২ টাকা হিসাবে 
এক বৎসর এই বৃত্তি পায়। স্তর উইলিয়ম শ্মিথ উষ্টন শ্মিথ সাহেবের নামে 
মাসিক ১০২ টাকার আর একটি বৃত্তি দিয়াছেন। তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর মে 
ছাত্র উন্নতি দেখাইতে পারিবেন, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাঁকেই এক বৎসর এই 
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বত্তি দিবেন। স্মিথ সাহেব ছাত্রাবাঁসেই এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। তিনি 
ছাত্রগণের তত্ব লইভেন, পারিবারিক বিষযেরও অনুসন্ধান লইতেন। ছাত্র" 
গণকে পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য উপদেশ দ্দিতেন। ছাত্রেরা যাভাতে 
ছর(বাসের নিয়ম ভঙ্গ না করেন, সে জন্য তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রে স্বয়ং 
ছাত্র/বাসের সদর দ্বাবে তাল দিতেন এবং সকালে খুলিয়া দিতেন। রাজ 
গলি পায়ে উঠ্ভি। গ্রত্যেক গ্রকেেব ছ্বাবে দ্বরে ঘাইঘ| উকি আবিয়া (দেখি- 
তেন, ছাত্রের কি করিতেছে । প্রত্যেক প্রকো& পরবিদশন কবিষ| তবে) শন 
করিতেন। ছাতের। স্নান কবিয়। বারান্দায় কাঁপন শুকাইতে দ্রেন, তিনি নিষম 
করিযাছিলেন যে কলেজেব টিফিনের সময়, ছাত্রেরা কাপড় তুলিয়া আপন আপন 
ঘরে রাখিবে। টিফিনের পরে তিনি কোন ছাত্রের কাপড় বারান্দা দেখিতে 
পাইলে স্বয়ং তুলিয! নিজ গুভে রাখিতেন এবং পরে ছাত্রদিগকে দিতেন । 
বৈকালে তিনি এক একছন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে মাইতেন। দেশের 
অবস্থা সন্বন্ধে নান। বিষয়ে আলাঁপৃ করিতেন। একদিকে তিনি যেমন হিতৈষী 
ছিলেন, অন্য দিকে আবার তেমনি কঠিনও ছিলেন। ছাত্রেরা কোন নিয়ম্ভঙ্গ 
করিলে তিনি ক্ষমা করিতেন না, তাহাদের জরিমানা করিতেন। তিনি 
সকল ছত্রেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন । দণ্ডিত ছাত্র তাহার প্রতি ভক্তিহীন 
হইতেন না। স্মিথ সাহেব বিহার প্রদেশে সরকারের শিক্ষা বিভাগে কন্ম লইয়া 
পাটন! কলেজে অধ্যাপন! করিতেছেন, মধ্যে মজফরপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া- 
ছিলেন এবং কিছুদিন ইন্দোরে শিক্ষা বিভাগে কর্ম করিয়াছিলেন। 

বর্তমান অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এ জেলার লোৌকহিতকর নান! কার্ধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া এ জেলার অদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তাহার বিদূষী পড়্ী সর্ববিষয়ে 
স্বামীকে সাহায্য করেন। ব্রাউন সাহেব ক্যা্ষিজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের র্যাঙ্গলার, 
তিনি সরকারের চাঁকুরি গ্রহণ করিলে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হইতেন। 
সরকাঁরের উচ্চ পদ পাইলে তীহার অনেক আয় হইত কিন্তু তিনি মিশনের 
কার্ষ্যই নিযুক্ত আছেন, বাক্তিগত ভাবে তাহার কম ক্ষতি হয় নাই। কিছুদিন 
তিনি সারেঙ্গায় ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি ওয়েশ্লিয়ান মিশনের সভাপতি হইয়! 
কুষ্টাশ্রমের তত্বাবধান করিয়াছিলেন । বীকুড়া জেল! সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা আছে। 

সন ১৩২২।২৩ সালেবীকুড়া জেলায় ভীষণ ছুভিক্ষ হইলে তিনি তাঁতি রিলিফ 
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কমিটার সহকারী সভাপতির কার্যে নিযুক্ত হইয়া! কঠোঁর পরিশ্রম করিয়াছিলেন 
তাহারই অদম্য চেষ্টায় বাঁকুড়া জেলায় ইনডাষ্ট্রীয়েল ইউনিয়ন সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । এক সময়ে তিনি বীকুড়া মিউনিপালিটার কমিশনার ছিলেন। 
বাঁকুড়া! চিকিৎস। বিগ্ভালয়ের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন । 

ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ টম্শন সাহেব ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলেজে যোগ- 
দান করেন। ইনি স্ুকবি। ইং্াজিতে কবিতা লিখিয়াছেন ; ১৯২২ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়! বিলাত গিয়াছেন। এক্ষণে ক্যা্ি'জ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংল! ভাষার অধ্যাপকের কার্ষ্ে নিযুক্ত আছেন । যুদ্ধের সময় 
তিনি মেসৌপটেমিয়। গিয়াছিলেন । 

রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদকিশোঁর বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিক্যাল 
স্কুলের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। অর্থশান্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ 
বন্যোপাধ্যায় ইনডাষ্ট্রীয়েল ইউনিয়নের সেক্রেটারীর কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বয়ন 
শিল্পের উন্নতি করিতেছেন । অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেন্টাঁল ইরিগেশন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী এবং মাঁসিক লক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক । 

গৃভর্ণমেন্ট এই কলেজে মাসিক এক হাজার টাঁকা সাহাধ্য করেন। ছাত্রাবাসে 
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের বাংলায় বিছ্যতালোকের বন্দোবস্ত আছে। ১৯২৩ 
সালে ইলেটু,ক লাইট প্রচলন হয়। 

কলেজের বিশেষত্ব এই যে অধ্যাপকগণের অধিকাংশই এই কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। এখন তিন জন ইউরোপীয়ান অধ্যাপক আছেন। কলেজ সংলগ্ন 
ছাত্রাবাস ছুইটাতে স্থান সন্কুলান ন1 হওয়ায় বাহিরে আরও ছুইটা বাঁটা ভাড়া 
লওয়া হইয়াছে । কলেজে আরও ছাত্রাবাসের প্রয়োজন । 





ছাত্রবৃত্তি-_ 


বর্ধমান বিভাগে কোন জেলায় কয়টা বুন্তি দেওয়া হয় তাহা নীচের তালিকায় 
দেওয়া হইল । 
মধ্যপরীক্ষা সাধারণ বৃত্তি মুসলমান অনুন্নত জাতি মোট 
বদ্ধমান ৯ ১ ১ ১১ 
৫ ৯ চ 
১৪ 


৭8 বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 
মধ্যপরীক্ষা সাধারণ বৃত্তি মুসলমান অঙ্গুন্নত জাতি মো 


বাকুড়া ৫ রি ১ ৬ 
মেদিনীপুর ১১ ১ ১ ১৩ 
হুগলী ৫ গু ১ ৬ 
হাওড়া ৪ ০ ১ ৫ 
উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা ূ 
বর্ধমান ৮ ১ ২ ১১ 
বীরভূম ৬. ১ ২ ৯ 
বাকুড়। ৮ ১ ১ ১০ 
মেদিনীপুর ১২ ০ ৩ ১৫ 
হুগলী ৬ ১ ১ ৮ 
হাওড় ৩ ৩ ১ ৭ 


মধ্য পরীক্ষায় মাসিক ৪২ হাঁরে ৪ বৎসর, উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় মাসিক 
৩২ হারে ছুই বৎসর, নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় মাসিক ছুই টাকা হারে ছুই বৎসর 
বৃতি প্রদত্ত হয়। 

ব/কুড়া সদর মহকুমার রাইপুর থানায় ওটা, বাঁকুড়া, ওন্দা, গঙ্গীজলঘাটী, বড়- 
জৌড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, খাতড়া, রাঁণীবান্ধ, প্রত্যেক থানায় ২টা হিসাবে, 
শ[লতোড়া, মেজিয়, তাঁলডাঙ্গ রা, শিমলাঁপাল প্রত্যেক থানায় ১টা হিসাবে মোট 
২৩টী এবং আদিম অধিবাসী ছাত্রগণের মধ্যে ২টী মোট ২৫টা নিন্প্রাথমিক 
বৃত্তি দেওয়! হয়। 


৭৪ক 


চতুর্থ অধ্যায়।। 
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৭৪খ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


শিক্ষায় ব্যয়। 


১৯২১--২২ ১৯২২--২৩ ১৯২৩--২৪ ১৯২৪--২৫ 
১। গভমেন্ট ১৪৫৪৭৯-২ ১৫২৬০৮-২ ১৪৩০৮৪-২ ১৩৭৩৮২-২ 
২। জেলাবোর্ড ৩৬০৩১২ ৩৪৬৪২ ৩৩৮৫২ 4 ৩৮০২২-২ 
৩। মিউনিসিপ্যালিটা ২৯৬৩৮-২, ৩১৯২-২ ৪০৭৩-২ ৪৪৫৮ ৯ 
৪। ছাত্রগণের বেতন ১৪১৯২৮-২ ১৫৮৩৬৮১২ ১৫৭৬২৮৬ ১৬৫৪৯৩1 
৫ | অন্তান্তবাবতে ৫৪৮১৮২২ ৫৯৫৬৯-২ ৭২ ৬১৯৫৭. 


৩৮১১৯৪২ ৪*৮৩৭৭-২ ৩৯২১৮৪-২ ৪৯৭৩১২-২। 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে গভর্ণমেন্টের ১টা সাহায্য প্রাপ্ত ৮টা এবং) 
৮টী কোন সাহায্য পায় নাই। এ বৎসর ৩১৩টী ছাত্র প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । মধ্য ইংরাজী বিগ্যালয়গুলির মধ্যে ৩৪টী সাহায্যপ্রাপ্ত ৪টা জেলা- 
বোর্ডের পরিচালিত এবং ৫টা কোনপ্রকার সাহাযা পায় না। বীকুড়। হিন্দু 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্ালয়ে গত ৩১ মার্চ তারিখে ৪৩৩ ছাত্র ছিল। এ জেলায় 
এই বিদ্যালয়েই ছাত্র সংখ্যা বেশী। তনিয়ে মালিয়াঁড়া উচ্চ ইংরাজী বিষ্ালয় ' 
ছাত্র সংখ্যা ৫১৫, কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৩৪২, জেলা স্কুলে ৩০৪। 
শওতাল ছাত্রদের জন্য মধ্যবাংল! বিষ্ভালয় ১টা, গুরুট্রেনিং ১টী, শিল্প বিদ্যালয় 
২টা, প্রাথমিক বি্ভালয় ৫৮ মোট ৬২। এজেলায় জাতীয় বিদ্যালয় ৫৫টী, 
ছাত্র সংখ্য। ৩২১, পাঠাগার ৭টা আছে। ১৭ জন বিষ্ভালয় পরিদর্শক আছেন। 
জেলার ইনস্পেক্টার ১, মহকুমার ইনস্পেক্টার ২, সাব ইনস্পেক্টার ৬ শওতাল 
পাঠশাল|র জন্য সহকারী সাবইনস্পেক্টার ১ জন (ইনি শণীওতাল) ইনম্পেক্টটাং 
পণ্ডিত ৭ জন। এই বৎসর ছুইটা শশাওতাল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । বালিকাদের জন্য বীকুড়া সহরে একটী মধ্যবাংল! বিগ্ভালয় আছে, 
ছাত্রী সংখ্যা ৮৩। এবং ২টা প্রাথমিক পাঠশালা আছে। বালিকাদের জন্ট 
২টা শিল্প বিগ্ভালয় আছে ছাত্রী সংখ্যা ৭৪, মুসলমান বালিকাদের জন্ত ৩টা 
মন্তব্য আছে_ছাঁত্রী সংখ্যা ১১১। শ'াওতাল পাঠশালায় বালিক! শিক্ষা 
পাইতেছে। ১৯২১--২২ সালে ২৬টী এবং ২৯৯২-_২৩ সালে ৩২টা শীওতাল 
বালিকা শিক্ষা পাইত। ১৪৪টা প্রাথমিক পাঠশালা জেলাবোর্ড কি 
গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহাযা পায় না। বাঁকুড়া সহরে 
২৪ প্রাথমিক বিষ্ভালয় ও ১টী মক্তব আছে। 


স্পঞ্থ্ডিস্ম অধ্ধ্যান্স £ 


2. 

'কষি। 

সখা 
আবাদী জমী। 

5২০৯ ৯২৯৯৯ 
মোট কধিত জমি ৬০১৪০ একর ৫৭৬৫০* একর 
ধান ৫২৩৭০০ ১) ৪৮৮৩০০  , 
গম ৫৫০০ )১ ৩৭০০ , 
যব ৪০০০ ১১ ২০০০ র 
বজর৷ ৬০৭ ১) ৮০ * রর 
ভুট্টা ৯৩০ দহ ৭ 5 রি 
ছোলা ৮০০০ ১) ৬৩০৩ 
তিল ৬৮০০ +) ৫৩০৩ রি 
গুজা ১১০০ রঃ ১৬০০ ্ 
সরিষা ৮৪০০ )) ৭৩০৬ 
অন্থান্ত ৭৮৪ ৩ নি 
কু 1. 9. ; 
তুল৷ ১৫০০ )) ১৭০০ 
পাট ২০০ )) 
অন্যান্ত ৯০০ 2 
তামাক ২৬০৯ 9) ১৫০০ , 


নীল ১০০ 5) 
১৯০১-২ সালে ৬৩৫৩০* একর জমিতে চাষ হইয়াছিল কিন্ত ৬০১৪০, 


১৬ 


একর জমিতে জন্মিয়াছিল। 


হইয়াছিল। 


১৯১১-১২ সালে ইক্ষু চাঁষের উপযোগী ১৫ 


বাঁকুড়। জেলার বিবরণ 


॥ 


জলাভাবের জন্য ১০৫০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। 


ক্কান্ি ৯২৯১২ সাল । 
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অন্যান ভাদই শম্য ১৫০০ ৪৫০০ ৩৬০৩ 
ভাদই কলাই ২০০০ 55 হর 
ভাদই ফল শাকশজী ৩৪০০) ২৯০৪ বৃষ 
অন্তান্ত ভাদই খাদ্য শশ্য ৩০০ ১১০৬ ১৪৭০ 
শন ইত্যাদি (পাট ব্যতীত ) ৮০০, চি ৮৫ 
তত & ৩০০ ৩০০ 
ভাদই শন্য (খাগ্চ নহে) ১৫০০ ৮০০ ৮০০ 
মোট ভাঁদই শশ্ 5 নিট জা 
৩০৬০০ ২৪২০০ ২৪৫০৪ 


বাঁকুড়া! জেলার কুষিতত্ব। 


বাকুড়া জেলায় বৎসরে গড়ে ৫৫'২৬ ইঞ্চ বারিপাত হয়। বাঁংল! দেশের আর 
কোন জেলায় এত কম বৃষ্টি হয় না। সব চেয়ে :বেশী বারিপাঁভ হয় নোয়াখালী 
জেলায় ১২৬.৮৩ ইঞ্চি তৎপরে ত্রিপুরা জেলায় ১১১.০২ ইঞ্চি। জেলার সমগ্র 
ভূখণ্ডের শতকরা ৪৬২৬ পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ হয়। ইহার মধ্যে শতকর৷ 
৪৫'৫২ অংশে বৎসরে একবার মাত্র ফসল হয় এবং *৭৪ অংশে ছুইবার ফসল 
জন্মে। ৪০"৭৭ অংশে ধান্য '১৯ অংশে ইক্ষু '৪ অংশে পাট ৩'৩৭ অংশে কলাই, 
'৬১ অংশে ফল, শাকশজি, ১'৯৮ অংশে সরিষা লটনী তৈল জন্মে। নোয়াখালী 
জেলায় শতকরা ৮৭'৭৪ অংশে ধান্য জন্মে। বাকরগ্ধ জেলায় ৬৫'০৫, ত্রিপুরায় 
৭৫'৯৬ ফরিদপুরে 9০৩৮ অংশে ধান্তের চাষ হয়। বাকুড়ার সদর মহকুমায়, 
ঢাকা ও মমনসিংহ জেলায় প্রতি একরে ২০/ মুন ধান্ত জন্মে। বাকরগঞ্জ 
নোয়াখালী জেলায় প্রতি একরে ২২॥ মণ এবং ত্রিপুরায় ২১/ ধান্ত জন্মে 

মেদিনীপুর জেলায় বংসরে ধত ফসল উৎপন্ন হয় তাহার শতকর! ৯১ ভাগ 
ধান্ঠ। বীকুড়। জেলায় সদর মহকুমায় ৯০ অংশ, রাজসাহীতে :৭৫, বাকরগঞ্জে 
৭৮) নোয়াখালীতে ৫৮, যশোহর জেলায় ৬৬ নদীয়ায় ৬১ অংশ ধান্ত 
উৎপন্ন হয়। 


6 বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


টমমনসিংহ জেলায় বদরে যত ফসল উৎপন্ন হয় তাহার শতরুর! ২০. ভাগ 
পটি, ঢাকায় ২৮ ত্রিপুরায় ২১ বাকরগঞ্জে ২৭ ভাগ জন্মে। 

বাংলা দেশে সমগ্র ভূভগের শতকরা ৬৫ ভাগে চাব আবাদ কর! চলে 
তন্মধ্যে ৪৫৫ অংশে চাষ হয়। বাকুড়া জেলায় শতকরা ৯০ ভাগ জমিকে আরাদী 
জমিতে পরিণত কর চলে। বাকরগঞ্জ জেলায় ৯১.১, মুশিদাঁবাদে ৮৯ রংপৃবে 
৮৬৫ অংশ ভূমিতে আবাদ কর! চলে । ৫ 


বাঁকুড়া রুবিক্ষেত্র । 


বীকুড়া৷ সহরের পশ্চিমে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র । ইহাঁর পরিমাণ ২৯ একর, 
তন্মধ্যে ২ৎ একর জমিতে চাঁষ হয়। ক্ষেত্রের চারিদিকে লোহার তার দিয়া 
বেড়া, এই হাতাঁর জেলার কৃষি অফিসারের আবাসগৃহ, ৩ জন কৃষি প্রদর্শকের 
বাসগৃহ, গেশালা কৃষি অফিস প্রভৃতি অবস্থিত। একটা বৃহৎ কূপ আছে ইহার 
ব্যাস ১০ ফুট। ২টী জলাশয় আছে। এই কৃষি ক্ষেত্রে বুড়ি ধার আর গায়েব 
খেড়ো, কাম্থোভিয়। প্রভৃতি নান! জাতি তুল! চাঁষের পরীক্ষা হইতেছে । এই 
কৃষিক্ষেত্রে সরকাঁর বাষিক ৩ হাজার টাকা ব্যয় করেন। 


শাকশকজী। 


পল্লীগ্রামে জলাভাবের জন্ত শাকশজীও উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয় । বাঁকুড়। 
অপেক্ষা কলিকাতায় তরকারী সম্তা । ঝিঙ্গা, পরল, সজিনাশাক, পাটশাক, খাড়া 
আলাতি কচু, পুইশাক, লাও, কুমড়া, ডিংলা, প্রভৃতি তরকারী ও উচ্চ মূল্যে 
বিক্রী হয়। . কোথায় পল্লীগ্রাম হইতে সহরে তরকারী আমদানী হইবে না সহর 
হইতেই পল্লীগ্রামেই তরকারী রপ্তানী হয়। ফলে শাক শজী উচ্চ মূল্যে বিক্রী 
হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ হইতে প্রত্যহ পটল আমদানী 


পঞ্চম অধ্যান্ব । ৮১ 


হয়। বৎসরে ৫০ হাঁজার টাকার পটল আমদানী হয়। পাটনা ও আর! হইতে 
ফুলকফি আমদানী হয় । বিহার হইভে গাড়ী গাড়ী পেঁয়াজ আমদানী হয়। 
বেগুনও বাহির হইতে আমদানী হয়। পল্লীগ্রামে ২১০ জন লোককে খাওয়াইতে 
হইলে সহর হইতে তরকারী লইয়া! যাইতে হয়। এ জেলায় এমন গ্রাম আছে 
য্খোনে তরকারী চাষের কোন উপায় নাই। আলু পেয়াজ, পোস্ত এ জেলায় 
পর্যাপ্ত পরিম।ণে বিক্রয় হয়। অন্য তরকারী বেশী দ্দিন থাকে না! কিন্তু এই তিনটা 
দ্রব্য অনেকদিন থাঁকে এজন্য পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা এই তিনটা দ্রব্য বেশীর ভাগ 
খরিদ করে। বিহার হইতে আলু এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে পোস্ত আমদানী হয়। 


পূর্ব্বে বাকুড়। জেলায় প্রতি গ্রামে ইক্ষু চাষ হইত। এ জেলার উৎপন্ন গুড় 
হইতেই চিনি প্রস্থত হইত। বাহির হইতে গুড় ও চিনি আমদানী হইত না! কিন্ত 
এখন গয়! ও ভিজগপট্রম জেল! হইতে ভেলী ও চাঁকী গুড় আমদানী হইয়। 
সহর হইতে গ্রামে গ্রামে চালান হইতেছে । কলিকাতা হইতে জাভা চিনি 
আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার গুড় ও চিনি আমদানী হয়। এখন 
এ জেলা হইতে ইক্ষু চাঁষ উঠিয়া গিয়াছে, জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ । 
চৈত্র মাসে ইক্ষু রোপন্ু হয়। পানীয় জলই পাওয়া ধায় না, ইক্ষু চাষ করিবে 
কোথা হইতে? যদি এ জেলায় জলাশয়গুলির পঙ্থোদ্ধার হয় তবে আবার ইক্ষু 
চাঁষ হইতে পারে। 


চীনাবাদাম। 


পূর্ব্বে এ জেলায় চীনাবাদামের চাষ হইত না। কৃষি সমিতির উদ্যোগে 

এ জেলায় চীনাবাদ।মের চাষ প্রব্ডিত হয় । ১৯১৫-১৬ সালে ৮ বিঘা, ১৯১৬-১৭ 

সালে ২২, ১৯১৭-১৮ সালে ১৩৬, ১৯১৮-১৯ সালে ২০৩, ১৯২০ সালে ৪০০, 

১৯২০ ২১ সালে ৫০০, ১৯২১-২২ সাল ৫৭০১ ১৯২২-২৩ সালে ৬৫০ বিঘা! জমীতে 
১১ 


৬ 


৮২ বাকুড়। জেলার বিবরণ | 


বাদাম চাঁষ হইয়াছে । বিষুপুর অপেক্ষা সদর মহকুমায় চাষ বেশী। ১৯২২-২৩ সালে 
সদর মহকুমায় ৫৫০ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমীয় ১০* বিঘাঁয় চীনাবাদামের চাষ হয়। 

অতি অল্লায়াসে বিস্তৃত ডাঙ্গা পতিত জমিতে ইহার চাষ হয় এবং বিঘা প্রতি 
৫/ ৭/ মণ ফসল হয়। শেয়াল কুকুরে ইহা! বড়ই নষ্ট করিয়া দেয়, ইহার চাষ 
লাভজনক । 

বাকুড়া জেলা কৃষি প্রধান । কৃষির মধ্যে ধানই প্রধান ও একমাত্র অব্ল্ন। 
এ ধান না জন্মিলেই এ জেলায় ছূর্তিক্ষ হয়, অনাহারে বহুলোক মারা যাঁয়। (এই 
ধানের উপর আমদের সমন্ত নির্ভর করে। অন্নই আমার্ের প্রধান খাগ্ভ, রে 
ছুবেলাই ভাত খাই। ধান্ বিক্রয় করিয়া জমীদারকে খাজন! দিতে হয়, গ্রামের 
চৌকিদারী ট্যাক্স, মোৌকদ্দম৷ খরচ, কাপড়, তরকারী, লবণ, মশলা, তৈল, গুড়, টা 
চিনি, ঘ্বৃত, জুতা জামা, ছাতা, জালানী কাষ্ঠ, দড়া দড়ি, চাষের জন্য গরু, চাষের 
সরঞ্জাম, ( গাড়ী, হাল, ফাল, কোদাল, মই, ইস, কাস্তে গাইতি, উল ) খৈল 
প্রভৃতি খরিদ করিতে হয় । পল্লীগ্রাম হইতে কোন কুষক এক গাড়ী ধান 
বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া নান! দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এই 
রূপেই তাঁর ধান্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। কিছুই সঞ্চয় 
করিতে পারে না । চাষের জন্ত যে দড়াদড়ি আবগ্তক তাহাঁও সহর হইতে খরিদ 
করিতে হয়। পুর্ববে এক আনাঁয় একসের শন পাওয়া! যাইত এখন একসের শনের 
দাম1”% আনা। অনেক গ্রাম হইতে শন ও পাট চাষ উঠিয়া গিয়াছে । 

অন্তান্ জেলার তুলনায় এ জেলার জমি তত উর্ধ্বরা নহে ; তদুপরি জলকষ্ট। 
এ জেলা ক্রমশঃ দেউলিয়া হইতেছে । এ জেলায় কি সর্বনাশ হইতেছে তাহা 
অনেকেই ভাবিয়া! দেখিতেছেন না। 


দধি, দুগ্ধ ও ঘ্ৃত। 


পূর্বে এ জেলায় দধি, দুগ্ধ, স্বত, ঘোল পর্যাপ্ত মিলিত, দরিদ্রের গৃহেও ছুধ 
হইত কিন্তু এখন ইহা ছুপ্রাপ্য হইয়াছে । খাঁটা ছঞ্ধ বিরল, একসের দুধের দাম 
০ ও1/০ আনা। চব্বি ও বাধাম তৈল মিশ্রিত ঘ্বৃত এ জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
বিক্রয় হইতেছে । বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে হাঁজার হাজার টান দ্বৃত 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৩ 


আমদানী হইতেছে। মান্দ্রাজের আনকাপাঁলী হইতে হাজার হাঁজার টান বাদাম 
তৈল ও মিশ্রিত ঘ্ৃত আমরদীনী হইতেছে । ট্যালে!। অয়েলেরও কাঁটতি কম নয়। 
এই সকল অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য অবাধে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে । খাটা স্বৃত 
বিরল বলিলেও হয় । 


মতন্য ও মাংস। 


এ জেলায় মত্শ্ত ও মাংস মহার্ঘ হইয়াছে । কলিকাতায় যে দরে মহন্ত 
বিক্রঘ হয অনেক সময় এখানে তদপেক্ষা উচ্চ মুল্যেও বিক্রয় হয। কোঁন কোন 
সময় কোলাঁঘাঁট হইতে ইলিশ মৎস্ত আমদানী হয়। কলিকাতায় যে দরে মাংস 
বিক্রয় হয় এখানে কোন কোন সময় তদপেক্ষ। উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। হাস ও 
মুরগীর দাম চড়িযাছে। ১৪১৫ বৎসর পূর্বের যে হাসটার দাম চারি আনা ছিল, 
এখন সেইরূপ একটা ইহ।সের দম ১।০ ও ১০ টাঁকা। পুর্বে পয়সায় ২টা হাঁস ডিম 
পাওয়। যাইত এখন একটা ডিমের দাম ১৫ ও /* আনা, মুগ্গী ও মুগ্গীর ডিমের 
দামও এইরূপ চড়িয়াছে। পূর্বে এক আনা দিলে একটা পায়র। মিলিত অধুন! 
একটি পায়রার দাম ।* ও 1/ আনা । কপোত, তিতির, খরগোস এখন 
প্রাপ্য হইয়াছে । 


জ্বভ্উি অন্যান । 


শ স্”৩ ৭ সী ৩০ 


শিপ্প। 
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ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮৫ 


ধানভাঁনা ১৪৯০৯ পাক্ষীবাহক ৬৩০ 

ইট টালি ৭৩৯ দ্বারবান ৯ 

থা দ্রব্য প্রস্তত ১৪৯০৯ রেলের কাধ্যে ১৩৬৭ 

বিস্ফোটক প্রস্বত ৭২ পোষ্ট অফিস ৫৫৩ 

চিনি গুড় প্রস্তত ১০ মহাজনের গদিতে 3০১ 

সন্দেশ ১১১৪০ রাস্তা নিম্মাণ ৪১ 
বন্ত্র। 


বাকুড়। জেলায় সুতা, তমর, পাঁট ও রেশমের বস্ত্র তৈয়ার হয়। ধুতি, শাড়ী, 
গামছা, চাদর, জামার কাপড়, গায়ের চাদর, বিছানার চাঁদর, তান্বুর কাপড় 
প্রভৃতি তৈয়ার 'হয়। বাকুড়া জেলার প্রস্তুত কাঁপড় বাংলার সকল জেলায় 
বিক্রয় হয়। আঁসামেও রপ্তানি হয়। বাকুড়ায় প্রস্তুত তসর ও পাটের কাপড়, 
বোস্বাই, মান্দ্রীজ ও রেঙ্গুনে রপ্তানি হয়। কলিকাতার অনেক মাহাজন সিংহলে 
রপ্তানী করেন। শিক্ষিত যুবকগণ এই কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বাংলার 
বাহিরে কাপড়ের দোকান করিলে অনায়াসে অন্নের সংস্থান করিতে পারিবেন । 
বিদেশের মহাঁজনগণ কলিকাতায় বরাত দিয়া বাঁকুড়ার কাপড় খরিদ করেন, 
কিন্তু যদি বকুড়ার শিক্ষিত যুবকগণ ভারতের বড় বড় সহরে এখানের কাপড় 
বিক্রেরর ব্যবস্থা করেন, তাহ! হইলে বীকুড়ায় কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। বীকুড়ার 
যে কাপড় ও বাসন বিদেশে বিক্রয় হয়, তাহাতে আমাদের নিজেদের কোন 
উদ্ধম ব| চেষ্টা নাই । যাহারা সংবাদ জানে বা যাহার এখানের শিল্প বিক্রয় 
করিয়৷ লাভবান হইবার আশ! করেন, তাহারাই লাভের আশায় ঝাকুড়ায় আসিয়া 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করেন। কিন্তু বাকুড়ায় নানাগ্রকার শিল্প দ্রব্য লইয়! 
বিদেশে যাইলে কাটতি বাড়ে অথব| কোন প্রকার দ্রব্য সেখানে বেশী বিক্রয় হয় 
তাহার সন্ধান লইয়া! বাঁকুড়ার কারিকরের দ্বারা সেইরূপ দ্রব্য তৈয়ার করাই 
লইয়। গেলে উভয়েরই লাভ। 

বিদেশীর আবশ্তক অনুসারে বীাকুড়ায় অনেক নূতন নৃতন শিল্প তৈয়ার 


৮৬ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাকুড়ার লোকের কোন চেষ্টা বা উদ্ম নাই । সীধা- 
রণতঃ কারিকরের! যে শিল্প তৈয়ার করে, তাহার চাহিদাঁনা থাকিলে বিদেশীরা 
কোন নৃতন শিল্পের বরাত করিলে, তখন কম মজুরিতেও তাহ তৈয়ার 
করিয়া দেয়। 

কানন কোন গ্রামে সৃজ্ডা্স কাসড় বিক্রম হম। 

বাকুড়া, গোগীনাথপুর, রাজগ্রাম, ছাতনা, (কেঞ্জাকুড়।' জাম্ভড়া, হা | 7, 
রাইপুর, শিমল। পাল, লক্ষীসাগর, খামারবেড়া, পাত্রসাষের, সৌণীমুখী, কোতুল- 
পুর, জয়পুর, মাছডবা, তালভাঙ্গরা, পাচমুড়া কনেমার|। 

ভস্নন্প কাস ) 

কেঞ্জাকুড়া, সোণামুখী, র।জগ্রাম, গোপীনাথপুর, ম[ছডবা। 

ডে ও শেল । 

বিষ্ণুপুর, সোণামুখী, রায়বাধিনী, পাত্রসায়ের। 


কন্থল। 


বাকুড়ার উপকণ্ঠে লোৌকপুর গ্রামে হিন্ৃস্থানি আহির গোয়ালার বাস, 
ইহার! মেষ পালন করে। এই মেষের লোমে কম্বল তৈয়ার করে। যথেষ্ট 
পরিমাণে কম্বল তৈয়ার না হওয়ায় এখানের মেষ লোম মির্জাপুর ও গয়ায় 
রপ্ত।নী হয়। গয়া জেলায় যেরূপ কম্বল তৈয়ার হয়, এখানেও সেই প্রকার 
কম্বল তৈয়ার হয় । এখানের কম্বল নান! স্থানে রপ্তানী হয়, কলিকাতা! সহরেও 
রপ্তানী হয়। চেষ্টা করিয়া এ জেলার প্রস্তুত কম্বলের কাঁটিতি বাড়ান যাঁয়। 


পিতল ও কাঁসার বাসন। 


বাকুড়। জেলার পিতল, কাসা, জার্মমাণ সিলভার ও বাং তামার খাসন 
ভারত বিখ্যাত। বীকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোণামুখী এই তিন সহরে এবং বহু পল্লীতে 
এই শিল্প তৈয়ার হয় । আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িয্যা ও ছোট নাগপুর, যুক্ত- 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮৭ 


প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতান।, নেপাল, সিকিম, ভোটান ও মীন্দ্রাজ প্রভৃতি 
প্রদেশে এই শিল্প বিক্রয় হয়; এই বাঁসন শিল্পের দ্বারা বহু লোক প্রতিপালিত 
হয়। সময়ে সময়ে পূর্ণ ওয়াগনে এই শিল্প রপ্তানী হয়। বাকুড়ার বাসন শিল্প 
কেবল বীকুড়ার নহে, ইহা সমগ্র বাংলার গৌরব । বাংলার বাহিরে সহরে 
সহরে এই শিল্পের দেকাঁন করিলে বু শিক্ষিত যুবকের অন্নের সংস্থান হয় 
এবং এই শিল্পেরও প্রসার হয়। বাকুড়।৷ জেলার কাসার থালা, ডিশ, রেকাৰ, 
বাটী, পিতলের ঘড়া, বেটুয়া, গাড়, কাশীয়া্, মথুরাই, মুক্গেরী, নেপালী, নবী 
নগরী, কটকা, বীজপুরী, লোটা, রাং তামার ডিস, গেলা, বাটা, জাম্নাণ শিল- 
তারের ঘড়া, গাড়, ভিস রেকাব, গেলাস, বাটা, পিকদানী প্রসৃতি তৈয়ার হয়। 
পিতলের ঢাল! পাই, দেবদেবীর প্রতিমূত্তি প্রভৃতিও তৈয়ার হয়। কাসার 
করতাল, বাজনবাঁটা, কাসর, ঘণ্টা, বাগ্ঘ ঘড়ি, গয়েশ্বরী, কাংমেশ্বরী, বালেশ্বরী 
বগী, পদ্মরেকাব, শানক বেলী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বাঁকুড়ার বাসন কলিকাতী, 
ঢাকা, মির্জাপুর প্রভৃতি সহরে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়। কর্মকার ব্যতীত 
লোহার, বাগ্দী, শুড়ি কলু, সদেগাঁপ, মুচী, বামন, গন্ধবণিক, সামন্ত প্রভৃতি অন্যান্য 
জাতিও এই বাসন তৈমার করিয্া জীবিক। নিব্বাহ করিতেছে । এ জেলার 
কোন কোন গ্রামে বাসন তৈয়ার হয়, তাহ! নীচের তালিকায় দেওয়া হইল ;-_ 

কেঞ্জাকুড়া, শুশুিয়া, মুর্গাখোল, জিড়রা, ধবন, উখড়, মগরা, কাদাশোল, 
কৌচিকুড়।, খাঁড়ারী, গদাড়ি, দেশুড়্যা মালিয়াড়া, বেলিয়াতোড়, বাকী, হেলা, 
গুদ্বাৎ, মল্যান লাঁলবাজার, ঠ্ঠামনগর, লক্ষমীসাগর, পধুর্যা, জড়ন্তা, চাঁবড়া, পান্র- 
শায়ের, ময়নাপুর, বাঁকাদহ, অযোধ্যা, বায়বাঘিনী, বিরসিংহা, জগদক্লা, রস্থনকুড়, 
যামুশন্তা । 


লৌহ যন্ত্রপাতী। 


বনু পল্লীতে ছুই এক ঘর করিয়! কামারের, কৃষকদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতী 
তৈয়ার করিয়া দেওয়া, কোন যন্ত্র ভাঙ্গিয়া৷ গেলে, তাহা সারিয়৷ দেওয়াই ইহা- 
দের ব্যবসায়। পূর্বে কামারেরা এই কার্য্য করায় কৃষকদের নিকট নিদ্দিট 


৮৮ বাকুড। জেলার বিবরণ । 


হারে ধান প|ইত। টাঁক। পয়সার কোন লেন দেন ছিল না। ইহাতে থে 
কামারের এক কাঠাও জমি ছিল না, শীতকালে তাহারও ঘরে সম্বৎসরের 
প্রয়োজনীয় ধান্য সঞ্চয় হইত । সাধারণতঃ এ জেলায় প্রস্তত কোদাল পর্য্যাপ্ত 
পরিম।ণে মেদিনীপুর, মানভূম, রাচি ও বর্ধমানে রগ্তানী হয়। কাদাশোল 
গ্রামে কোদাল তৈয়ার হয় । মগরা গ্রামেও কোদাল তৈয়ার হয়। মালাতোড় 

গ্রামে তাল ও নিক্তির কাটা তৈয়ার য়। লক্ষীসাগরে পিতলের তালা তয়ার 
হয়। ইহা ব্যতীত টাংনী, গাইতি, শাবল, ফাল, শিকল, কুড়োল, টাঙ্গি, 
কাচি, খুর, খন্তা, বাটালী, হা ড়া শাড়াশি, খাবল। প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারী য়। 
এ জেলার কারিকরেরা এ জেলার কৃষকের প্রয়োজনীয় যন্ত্র নিশ্মীণে সমর্থ হত্যায় 
বিলাতী যন্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হয় এবং বিক্রয় হয়। শাঁসপুরের 
ছুরি, কাচি, খুর ভারত প্রসিদ্ধ; একটা ছোট বাক্সে ৫০২ কি ১০০০২ টাকার 
জিনিষ যাইবে । উদ্যোগী যুবকগণ এই সকল ভ্রব্য লইয়া সহরে সহরে ফিরি 
করিয়া বেড়াইলে তাহাদের নিজেদেরই অন্নের সংস্থান হয়। ভারতের 
সর্বত্র ইহার যখেষ্ট কাটতি হয়। বিলাতী দ্রব্যের চেয়ে ইহ। কোন অংশে 
হীন নহে। 


কাষ্ঠ শিপ্প। 


এ জেলায় সুদক্ষ কারিকর আছে। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারী, ডেস্ক 
প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বীকুড়। কলেজের সমস্ত কাঠের শিল্প এ জেলার কারি- 
করের দ্বার! প্রস্তুত । হারমোনিয়ামও তৈয়ার হয়। ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ীর 
চাক! তৈয়ার হয়। কৃষকের প্রয়োজনীয় হাল, মই, গাড়ী প্রভৃতিও তৈয়ার 
হয়। চাঁকার পাইএর অভাব হইয়াছে, সিংহভূম হইতে আমদীনী করিতে হয়, 
বাক্স, সিন্ধুক, পাক্কী প্রভৃতিও এ জেলায় তৈয়ার হয়। বিষুপুরে বিলাতী 
ধরণের খেলার সকল প্রকার কাষ্ঠের সরগ্তাম তৈয়ার হয়। এই সকল দ্রব্য 
বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নানা প্রদর্শনীতে শিল্পীর! 
পুরফ্কূত হইয়াছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৯ 


রেল কোম্পানীও গভর্ণমেট্ট ইহাদের প্রস্তুত অনেক ভ্রব্য খরিদ করেন। 
শিক্ষিত যুবকগণ ভারতের ছোট রড় সকল সহরে খেলোয়াড়দের নিকট এই সকল 
দ্রব্য লইয়! যাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইবে । নিজেদেরও একটা সংস্থান হয়। 


মালা । 

বাঁকুড়া জেলার বহু পল্লীগ্রামে তুলসী ও কাঠের মাল! তৈয়ার হয়। লীধা- 
রণতঃ বৈষ্বেরাই এই মালা তৈয়ার করে। স্ত্রীপুরুষ বালকবালিক সকলেই 
বিন! মূলধনে ঘরে বসিয়! এই মালা তৈয়ার করে। ইহার জন্য বেশী যন্ত্রপাতির 
আবশ্তক হয় না । ভিক্ষুকের স্বাবলম্বী হইবার সহজ উপায়। অসহায় বিধবা- 
দেরও স্বাবলম্বী হইবার অন্যতম উপাঁয়। বৎসরে প্রায় ৫* হাজার টাকার মালা 
বাহিরে রপ্তানী হয় । বাংলার সকল 'জেলায়, আসাম, গয়া, দেওঘর, পাটনা, 
দ্বারভাঙ্গা, কাশী, এলাহাবাদ অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার, পুক্ষরনাথ দ্বারপুরী 
প্রভৃতি তীর্থস্থানে এই মালা সর্বসশ্য়েই বিক্রয় হয়। কলিকাতার দোকানে ও 
বীকুড়া জেলার মালা বিক্রয় হয় । ইহা অতি পরিতাপের বিষয় যেসামান্ ব্যবসাঁটাও 
মাড়য়ারী গ্রাস করিয়াছে । দরিদ্র কারিকরেরা তাহাদের অন্নসংস্থানের জন্থা 
মাড়ওয়ারীর কপাপ্রার্থ। মাড়ওয়ারী এই ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। 


তামাক ও বিড়ি । 


বিষুপুরের অন্বরী তামাক ভারত প্রসিদ্ধ । ইহার নৃতন করিয়া পরিচয় দেওয়া 

অনাবশ্ঠক | যখন বীকুড়া জেলায় রেল হয় নাই তখনই ইহা! ভারতের সর্বত্র 

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রায় সকল সহরেই এই তামাক রপ্তানী হয়। বাকুড়। 

সহরে অনেকগুলি বিড়ির কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । এগুলিতে জোরের 

সহিত কাঁজ চলিতেছে । নাগপুর হইতে গাড়ী গাড়ী বিড়ি জামদানী হয়। বিড়ির 

কাঁরখানাগুলি আমদানী হাঁস করিতে পারে নাই। বিড়ির কারখানাগুলিতে 
এ 


৯০ বাঁকুড়। জেলার বিবরণ । 


অনেক- গরীবের অন্নের সংস্থান হয়। স্ত্রীলোকেরাও বিড়ি তৈয়ার করিতেছে। 
অনেক সন্তরান্ত পরিবারের স্ত্রীলোক, বাঁটার ঝি চাকর দ্বার৷ কারখানা হইতে দ্রব্য 
আনাইয়া বাটাতে বসিয়! বিড়ি তৈয়ার করিয়। আবার বি চাকর দিয় কারখানায় 
পাঠাইয়া দ্রিতেছে। ঘরে বলিয়া থাকা অপেক্ষা একাজ করাও ভাঁল। অবসর 
সময়ে ইহা তৈয়ার করিয়া প্রত্যেকে দৈনিক ॥৮০ ও ৪* আনা উপার্জন করিতেছে । 
এই কাজে বেশী পরিশ্রমের আবষ্তক হয় না । ,অলসেরাঁও অনায়াসেই এই ' 
করিতে পারে। বাকুড়ায় আরও বিডির কারখান! হওয়া! দরকার। যা 
বাহির হইতে বিড়ি আমদানী বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন । 

বাকুড়া সহরেও তামাক তৈয়ার হয়। তবে ইহা বিষুপুরের মত নহে। এই 
তামাকের দর কম বলিয়া ইহার যথেষ্ট কাটতি আছে। মোড়কে পুরিয়! দোক্তা 
বিক্রয় হয়। বিড়ির কারখানায় এই দোক্তাও তৈয়ার হয়, ব্যবহারে এই দোস্ত! 
ভাল। 

এ জেলায় অনেকে জর্দা ব্যবহার করেন। যুক্তপ্রদেশ হইতে এই জর্দী আম- 
দানী হয়। এখানে জর্দা তৈমার করিলে তাহার যথেষ্ট কাঁটতি হইবে। কোন 


উদ্ভোগী যুবক যুক্তপ্রদেশে যাইয়। জর্দী প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা! করিয়া এখানে 
কারখান! খুলিলে লাভবান হইবেন। 


চম্মশিন্পে। 


বাকুড়ার লালবাজার ও নৃতন চটাতে বিলাতী ধরণের উৎকৃষ্ট জুতা তৈয়ার 
হয়। বিলাতী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, কানপুরী ও'দেশী চামড়ায় ইহারা জুতা তৈয়ার 
করে। অনেক ইউরোপীয় ইহাদের তৈয়ারী জুতা ব্যবহার করেন, বীকুড়ার জুতা 
কলিকাতা, মেদিনীপুর, খড়াপুর, জা মশেদপুর, পুরুলিয়া, রাঁচী, বরিয় প্রভৃতি 
স্থানে রপ্তানী হয়| পুর্বে এজেলায় চামড়ার ব্যবসায় বাঙ্গালী মুদলমানের হাঁতে 
ছিল, পাঞ্জাবী মুসলমান উহা! গ্রাস করিয়াছে। মুচিদ্িগকে উহাঁরাই চামড়। 
সরবরাহ করে, মোটা লাভটা উহ্ারাই করিয়া লয়। তাহাদের চেষ্টায় এজেলার 
জুত। পাঞ্জাবেও যাইতেছে । 


বষ্ঠ অধ্যায় । ৯২ 


কতুলপুর অঞ্চলে অনেক মুচি আছে, তাহারা চামড়া ঘরে কশ করি! 
তাহাতে ভাল জুতা তৈয়ার করে। এই সকল জুতা লইয়া বাহিরে নানাস্থানে 
বিক্রয় করিয়া! বেড়ায়। কলিকাতয়ি এই জ্ুত! বিক্রয় হয়। কলিকাতার 
ঠনঠনিয়ায় কতুলপুর অঞ্চলের অনেক মুচি কাজ করিতেছে । চাম্‌ড়া কশ করিবার 
সকল উপকরণই এ জেলায় পর্যাপ্ধ পরিমাণে পাওয়া! যায় । এ জেলার মহিষের 
চামড়ায় ভাল-শোল তৈয়ার হয়। উহা! জলম্ধরের শোল চামড়া, অপেক্ষা কোন 
অংশে ন্যুন নে। চেষ্টা করিলে এই চর্শশিল্পের দ্বার বহুলোক প্রতিপালিত 
হয়। চামড়ার মণিবেগ প্রভৃতিও তৈয়ার হইতেছে। 


খদর ও চরকা। 


বাকুড়। জেলার অধুন! প্রায় ৬৩০০ বিঘ! জমিতে তুলার চাষ হয়। চেষ্টা করিলে 
তুলার চাষ বাড়ান যায় তাহাতে অন্ত কোন শন্তের হানি হইবে না কেবল 
আমানের কতকট! আলম্ত ত্যাগ করিলেই হইল। এ জেলার লেপের জন্য 
বোহ্বাই, মধ্যপ্রদেশ অথবা যুক্তপ্রদদেশ হইতে তুলা আমদানী হয় তাহা এখানে 
টাকায় /১ /১০ /১॥০ হিসাবে বিক্রয় হয়। চরকার জন্য তুলা ২২ টাকায় 
/১ সের বিক্রী হয়। বাহির হইতে তুলা আনাইয়া চরকায় সুতা কাটিলে 
কোন ফল হইবে না। ইহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ নাই। তুলা এখন 
মহার্থ হইয়াছে এই উচ্চ মূল্যে তুল খরিদ করিয়৷ চরকায় স্তা কাটিতে 
উপদেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রথম প্রথম স্থতা যদি খুব মোটা হয় 
এৰং সে হৃতায় যদ্দি কাপড় তৈয়ার না হয়, অথবা নষ্ট হয় তবে অত্যন্ত 
ক্ষতি হইবে। ছুতারের ছেলে তাহার বাবা, দাঁদা অথবা কাকার সহিত 
কাজ করিতে করিতে পরে ভাল কাঁজ শিখে, ষদি সে দৈবাঁথ কোন কাধ্য 
নষ্ট করিয়া ফেলে তবে তাহার অভিভাবকেরা ঠিক করিয়া লয়। দির 
ছেলে তাহার 'আত্মিয়ের নিকট সেলাইএর কাজ শিখে, ময়রার ছেলে 
তাহার অভিভাঘকের নিকট কাজ শিখে । আঁজ কাল চরকার সুতাঁকাটা 
'শিখাইবাঁর 'অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব । এ জেলার কৃষকেরা জ্যৈষ্ঈমামে আবাদী 


৯২ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


জমিতে সাঁর দেয়, আঘাঢ়, শ্রাবণ ও ভাত্র মাসের অর্ধেক মাঠে কাঁজ 
করে। পরে মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া কোন জমির কি অবস্থা তাহা দেখিয়া 
আসে। আশ্বিন ও কার্তিক মাসের মধ্যে আউশ ধান্য কাটিয়া আনে। অগ্রহায়ণ 
মাসে হৈমস্তিক ধান্য কাটে এবং পৌষ মাসে তাহা আছড়াইয়৷ লয়। মাঘ, 
ফান্ুন, চৈত্র ও বৈশাখ চারি মাস বেকার বসিয়! থাকে । জ্যৈষ্ট, ভাত্তর, আশ্বিন, 
কার্তিক ও পৌষ মাসেও অনেক দিন বসিয়া, থাকে । আধাঢ়, বণ মাসে 
অতিরিক্ত বুষ্টির জন্ত অথবা জলের অভাব হইলে কিংবা লোক ন! রা 
২9 দিন বসিয়া থাকিতে হয়। যাহাদের আবাদী তাহাদের রোপন 
কার্ধ্য শেষ হইলে এবং অগ্রহায়ণ মাসে ধান্ঠ ছেদন শেষ হইলে আর কোন 
কাজ থাকে না। খুব কম করিয়া! দেখিলেও এ জেলার কৃষকের! বৎসরে 
ম মাসের কম আলন্তে দিন কাটায় না। যদ্দি সকলেই সামান্য জমিতে কার্পাস 
চাষ করে এবং ঘরে চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে প্রথম প্রথম যদি সে 
সতা ভাল নাহয় অথবা তুলা নষ্ট হয় তাহা! হইলে ষে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি 
কৃষকের গায়ে লাগে না। দরিদ্র কৃষক যদি বহু কষ্টে অথবা! ধান্ত বিক্রয় 
করিয়া টাক! দিয়া এক বৎমর তুলা খরিদ করে এবং টবাৎ যদি সে সেই 
তুলায় স্থতা কাটিতে না পারে তাহ! নষ্ট হয়, তবে তাহাতে তাহার ক্ষতি 
হইল সে আর কখনও সত! কাঁটিতে রাজি হইবে না। কারণ টাক! সংগ্রহ 
কর! তাহার পক্ষে সোজা কথা নয়। এটা তাহার পক্ষে কত কষ্টকর তাহা 
আমাঁদের কল্পনায় আসে না। তাহার সে তুলা কোথায় পাইবে তাঁহ।কে এই 
তুলার জন্য বাকুড়! আসিতে হইবে। তাহাকে তাহার স্বগ্রাম হইতে সহরে 
আদমিয়! তৃল! খরিদ করিতে হইবে যদ্দি সহরে তাহার কোন কাজ না থাকে তবে 
এই তুলা কিনিবার জন্তই আসিতে হইবে। যদি কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে 
তুলা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তবে কয়টা গ্রামে করিবেন এবং তাহার 
ব্যয়ভার কে বহন করিবে? এ ব্যবস্থা ও ব্যয় বাছল্য। কিন্তু যদি তাহার 
নিজের জমিতে তৃলার চাষ হয় এবং সে অবসর সময়ে স্থতা কাটে যদি 
কতক . তুল! নষ্ট হয় তবে ইহাতে যে ক্ষতি হইবে তাং তাহার গায়ে 
লাগিবে না। প্রথম প্রথম যে সুতা হইবে তাহাতে যদি কাপড় তৈয়ার 
না হয়, তবে সেই স্তায় তাহার অন্য কাজ হইবে। যাহাতে প্রত্যেক গ্রামে 
তুলার চাঁষ হয় প্রথমে: তাহারই ব্যবস্থা করিতে- হইবে । গ্রামে গ্রামে তুলার 
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চাষ হইলেই চরকায় সত! হইবে । এ জেলায় তাঁতির অভাব নাই চরকায় স্তা 
হইলে অনায়াসে কাপড় তৈয়ার হইবে। এ জেলায় পন্নীগ্রামে অধিবাসীর সংখ্য। 
৯৬৫৪৮৭ ইহার মধ্যে যাহাদের বয়স ১০ বৎসরের কম তাহাদিগকে বাদ দিলে, 
৭ লক্ষ নরনারী যদি বৎসরে ৬ মাস স্ৃতা কাটে, তাহ। হইলে যে স্থতা উৎপন্ন 
হইবে তাহাতে এ জেলার প্রয়োজনীয় কাপড় তৈয়ার হইয়া উদ ত্ত থাকিবে 
এবং তাহা অন্য জেলায় রঞ্ানী হইতে পারে। টট্টগ্রাম অথবা ঢাকার 
কিম্বা খাদিপ্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী খদ্দর এজেলায় আমদানী করিয়া তাহ! 
লোককে খরিদ করিতে অনুরোধ কর! সঙ্গত নয়। এই সকল স্থান হইতে 
খদ্দর আমদানী করিতে রেলমাশুল ব্যয়, টাক! পাঠাইবার খরচ, ডাঁক খরচ 
প্রভৃতি নান খরচ আছে তাহ ব্যতীত উহা গ্রামে গ্রামে বিক্রয়ের বন্দো- 
বস্তের ঝঞ্ধাট আছে। যে সকল জমী অনাবাঁদী পড়িয়া আছে তাহাতে কাপাস 
চাষের ব্যবস্থা! করিয়া যাহারা বৎসরে ৬ মাস আলন্তে বসিয়া আছে তাহাদের 
দ্বার! স্থুত! কাঁটাইবার ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে 
না। অন্ত পক্ষে এ জেলায় বৎসরে ৮* লক্ষ টাকা লাভ হইবে। প্রত্যেক 
জেলায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে যে সকল মাঁড়ওয়ারী মাঞ্চেষ্টার হইতে 
বাংলায় কাপড় আমদানী করিয়া আমাদিগকে বিক্রয় করিয়। 
লক্ষপতি হইতেছে তাহাদিগকে অর্থোপার্জনের অন্ত পন্থা দেখিতে হইবে। 
জেলায় জেলায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহরে সহরে বিলাতী বস্ত্র 
বঙ্জনের জন্য পিকেটীংএর বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। তাহারা বিলাত 
হইতে যেমন কাপড় আমদানী করিতেছে করুক । প্রত্যেক গ্রামের প্রয়ো- 
জনীয় কাপড়ের তৃলা যাহাতে সেই গ্রামেই জন্মে. সর্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । চরকা ও তাঁতের প্রস্তাব ভারতের অন্ত সকল প্রদেশেই 
শদ্ধার সহিত গ্রহণ করিরাছে এই জন্ত যে তাহাদের দেশে যথেষ্ট তুল 
উৎপন্ন হয়। তুলার অভাবেই বাংলাদেশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে 
নাই। এ সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় তুলার দর বেশী। আমর! যদি 
গ্রামে গ্রামে তুলার চাষ করিয়া! আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈয়ার করিয়া 
লইতে পারি তবে মাড়ওয়ারীর দোকানে কাপড় স্তপীক্ৃত হইয়৷ থাকিবে। 
তাহার কাপড় বিক্রয় না হইলে সে বিলাঁতে কাপড়ের বরাত পাঠাইবে না। 
বিলাতী বা মিলের কাপড় অপেক্ষা খদ্ররের দাম বেশী। বেশী দাম দিয়া 


৯৪ বাকুড়। জেলার বিবরণ । 


খরিদ করা ৰ্হু লোকের পক্ষে অসাধ্য। আলম্ত দূর করিতে পারিলে 
কাপড়ের জন্ত ধান চাল বেচিতে হইবে না। আলগ্তই বাঙ্গালীর শত্রু ও 
অধ:পতনের ষল কারণ। সর্ধাগ্রে এই আলম্ত ত্যাগ করিতে হইবে। 
বাংলায় যাহারা শিক্ষিত ও উচ্চজাতি বলিয়। স্পর্ধা করে তাহারাই দেশের 
সর্ঘনাশের কারণ তাহাদের ঘরে বিলাতী ত্রব্য যেভাবে প্রবেশ করিয়াছে 
“অনুন্নত” জাতির মধ্যে সেভাবে প্রবেশ করিতে পায় নাই। তথাব থিত 
অনুন্নত জাতি তাহাদের দেখাদেখি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছে। তাহার! বিলাতী মিহি কাপড় পরিয়া আপনাদিগকে “স্থসভ্য” 
করিয়া, যাহারা মোটা কাপড় পরিত তাহাদিগকে অসভ্য” ণ্চান্সা” 
“পাড়ােঁয়ে” প্রভৃতি উপাধি প্রয়োগ করিয়। উপহাস করিয়া আনন্দ অনুভব 
করিত। যদি কোন যজমান শিষা কি ছাত্র মূর্খ ত্রাঙ্ষণ পুরোহিত গুরু 
কি শিক্ষককে মোটা কাপড় উপহার দিয়াছে তাহা সেই মূর্খ দেশজ্রোহী 
দ্বণাঁভরে তাহা ছুড়িয়৷, ফেলিয়া দিয়াছে ও অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে। 
যাহারা দেশে নেতৃস্থানীয় তাহারাই আমাদের অধঃপতনের পথ নিষ্ণ্টক 
করিয়! দিয়াছেন। ধন্য বাংলা দেশ। যে নকল কুলাঙ্গার বাঁস ভূমির অধঃ- 
পতনের মূল কারণ যাহারা স্বহন্তে সম্মার্জনী হস্তে আমাদের জাহান্নামের 
পথ পরিস্কার করিয়৷ দিয়াছেন তাহারাই “দেশপৃজ্য” “সর্ধজনমান্ত নেতার” 
আসন অধিকার করিয়াছিলেন । 

আজ যাহার! স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিতেছেন তাহারাই বিলাতী 
দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা এখনও তাহাবা যত বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করেন বাংলার 
অনুন্নত জাতি তত খরিদ করে না। ইহা সত্য যে বাংলার দরিদ্র ন্ুম্নত জাতি 
বিলাতী দ্রব্য খরিদ করিবার পয়সা তাহাদের নাই। কিন্তু যাহারা বিলাতী 
ত্রব্য ব্যধহার করে তাহারাই এই অশিক্ষিত দরিদ্রদের শোণিতসম অর্থ শোষণ 
করিয়া সেই অর্থেই বিলাসিতাঁয় হাবুডুবু খাইতেছে ও দেশের সর্বনাশ 
করিতেছে। 

যাহারা বিলাতী দ্রব্য প্রচলনের পথ প্রদর্শক সর্বাগ্রে তাহাদের প্রায় 
'শ্চিত্তের প্রয়োজন। তাহাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই দেশের শ্রী 
ফিরিয়া আসিবে । উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক সর্বাগ্রে তাহাদের গৃহে 
চরকার প্রচলন করুন। তাহারাই সর্ধাগ্রে বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিয়! 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ৯৫. 


খর্দর ব্যবহার করুন তাহাদের নিজেদের মধ্যে যেন কেহ বিলাতী কাপড় 
ব্যবহার না করেন তাহার বন্দোবস্ত করুন। উকিল, মৌক্তার তাহাদের 
মক্কেলকে এবং ডাক্তার তীহীর রোগীকে তুল! চাষ করিতে বলুন। তুলার বীজ 
সংগ্রহ করির! দিউন। তাঁহাদের ফী বাবৎ সময়ে সময়ে টাকা না লইয়! 
তাহাদের নিকট তুলা লইবাব ব্যবস্থা করুন। যাহাতে তাহারা তৃল! চাষ 
করে সে জন্য তাহাদিগকে উতৎস্হিত করুন। আদালত বন্ধের সময় তাহার৷ 
গ্রামে গ্রামে যাইয়া তুল! চাষের বন্দোবস্ত করুন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিলে অনুন্নত সম্প্রদায় সহজেই বিলাতী বন্ত্র বর্জন 
করিবে। এজন্য কোন আন্দোলন করিতে হইবে না । 

থদ্দরের উপকারিতা এখনও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। 
বিলাতী বন্ত্র অপেক্ষা খদ্দর বেশী দিন যাঁয়। খদ্দর পরিধান করিলে মনে যে 
আনন্দ হয় বিলাতী বস্ত্র কি মিলের কাপড়ে তাহা হয়না । খন্দর শীত 
নিবারক; পৌষ মাসে বিলাতী গেঞ্জি, বিলাতী কাপড়ের কামিজ, কোট 
এই তিন প্রকার জামা, পায়ে মোজা এবং একটা ৫০২ ৮০২ কি একশত 
টাকার শাল গায়ে দিলেও উন্ুক্ত স্থানে, রেলষ্টেশনে কি রেলগাড়ীতে শীতনিবারণ 
হয় না। কিন্তু যদি খদ্দরের ধুতি জাম! ও চাদর ব্যবস্ৃত হয় ভাহা হইলে 
গরম বোধ হইবে । আমরা পৌষের শীতে রাত্রে রেল ষ্টেশণে থাক! কালে 
এবং রেলে যাইবার সময় ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। খদার ব্যবহার 
করিলে শীতকালে বহুমুল্য গরম কাপড়ের আবগ্ঠক হয় না। মধ্যরাত্রে 
আমাদিগকে গাঁয়ের কাপড় খুলিয়া দিতে হইয়াছিল এবং রেলের জানালাও 
থুলিয়। দিতে হইয়াছিল। বিলাতী কাঁগড়ে লেপ ও বালিশ তৈয়ার করিলে 
শীতকালে উহা! ঠাণ্ডা হইয়া যাঁয় উহার উপর বিলাতী চাদর পাতিলে 
উহাও শীতল হয় কিন্তু খন্দরের কাপড়ের লেপ, বালিশ তৈয়ার করিলে শীত- 
কালে উহা! ঠাণ্ডা হয় না। বিলাতী কাপড় ছিড়িয়া গেলে তাহাতে কোন 
কাজ হয় না কিন্তু খদ্দরের ধুতি, শাড়ী ছিড়িয়া গেলে তাহাতে কাঁথা 
তৈয়ার হয়। খদ্ধর আমাদের স্বাস্থ্যের সহায়ক; যাহারা রোগগ্রস্থ, যাহারা 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছে, যাহাঁদের শরীর দুর্বল তাহারা বিলাতী বন্ত্র ত্যাগ 
করিয়া খন্দর ব্যবহার কৰিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন; বিছানাও 
ধদ্দরের হওয়া! চাই। 


৯৬ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


খদ্দর আমাদের লজ্জা নিবারক। স্ত্রীলোকদের শাড়ী পড়িলে আর 
জামার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকের মিহি কাপড় পড়িলে তাহাদের সমস্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের বাহিরে যাইলে জাম। 
পরেন, ঘরেও অনেকে জামা ব্যবহার করে কিন্তু যাহার! পদ্ধায় বাস করে 
গ্রীষ্মকালে তখন তাঁহারা বিলাতী মিহি শাড়ী পরিয়া৷ থাকে। বাহিরের 
কেহ দেখিতে ন! পাইলেও তাহাদের বাড়ীর পাচক, ভূত্য ও ডে 
তাহাদের সর্বাঙ্গ দেখিতে পাঁয় ইহাতে তাহাদের লজ্জা! বোধ হয় না। 
পল্লীগ্রামে বামুন কায়েৎ. বন্দীর মেয়ে বিলাতী মিহি শাড়ী পরিয়া ষখন 
পুকুরে স্থান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী আসে তখন রাস্তার লোক 
তাহার সর্বাঙ্গ দেখিতে পায় ইহাতে তাহার লজ্জা বোধ হয়না। 

গুজরাটের আহম্মদাঁবাদ বয়ন শিল্পের কেন্ত্রস্থল। গুজরাটে অনেকগুলি 
কাপড়ের কল আছে। এই সকল কলের কাপড় ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
এেবং ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হয়। বস্ত্রের জন্ত গুজরাট পরমুখাপেক্ষী 
নহে। গুজরাটের ভাটীয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। 
গুজরাট প্রদেশ বাংলার একটী বিভাগের সমান, গুজরাটের লোকসংখ্য। 
বাংলার একটা বিভাগের জনসংখ্যার সমান। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালীরা 
ভাঁটীয়াদের বু পশ্চাতে পড়িয়। আছে। গুজরাটে যেরূপভাবে চরকা 
প্রচলন হইয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ হয় নাই। 
গুজরাটের প্রত্যেক গৃহেই চরকা দৃষ্ট হয়। কিছুদিন পরে এইরূপ হইবে 
গুজরাটীরা সকলেই খদ্দর ব্যবহার করিবে এবং কলের কাপড় বাহিরে বিক্রয় 
করিবে। গুজরাটের পরেই অন্বপ্রদেশ, এখানেও চরকার সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। এ বিষয়ে বাংলারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বাঁংলাই 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। স্বদেশী আন্দোলনের ময় অমৃতবাজার পত্রিকার 
্ব্গীয় মতিলাঁল ঘোঁষ মহাশয় ঘরে ঘরে চরকা প্রচলনের ও তুল! চাষের বিস্তারের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তাব মত কার্য হইলে বাঙ্গালী এত দিন শ্বাবলম্বী 
হইত | বিশ বৎসর বৃথায় ব্যয়িত হইল। বস্ত্র সমন্তায় হ্বদেশীর পূর্ববে আমর। যেমন 
ছিলাম এখনও তেমনি আছি। 


হলগুভ্ম আন্্তান্স ॥ 


778৯5 
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বাণিজ্য 


টি 

বাঁকুড়া এখন সর্ববিষয়ে পরমুখাপেন্সী ৷ আমাদের প্রয়োজনীয় গুড় মীন্দ্রাজ 
বিহার হইতে আমদানী হয়। ডাঁল-__বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ হইতে 
আসে। আলু, লঙ্কা, পেয়াজ, হণুদ, জীরা, ধন্তা, গু'জা, সরিসা, তিল, খৈল, 
স্থপাঁরী, দ্বৃত, তৈল, তামাক, ময়দা, গম ও যব প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতে আম- 
দাঁনী হয়। নেপাল, যুক্তপ্রদেশ ও গান্ট,র হইতে ঘ্বত আদিতেছে। মান্দ্রাজের 
আনাকাপালী হইতে ঝাদামতৈল মিশ্রিত ম্বৃত প্রভূত পরিমাণে আমদানী 
হইতেছে । ভেজাল দ্বত ও তৈল বথেষ্ট পরিমানে বাজারে বিক্রয় হয়। পাঞ্জাবের 
গোয়ালপুর, দিল্লী ও কানপুর হইতে ময়দা 'আসিতেছে। আগ্রা হহাত' জীরা 
আমদানী হইতেছে । কলিকাতা হইতে চিনি, মিছরী, কেরোসিন 
তৈল, লবণ, বাতি, কাগজ প্রভৃতি আমদানী হইতেছে । ব্ধ্সরে প্রীয় 
দুইলক্ষ টাকার গুড় বাহির হইতে এ জেলায় আমদানী হইতেছে । নাগপুর 
গণ্ডিয়। হইতে গাড়ি গাঁড়ি বিড়ি আমদাঁনী হইতেছে । 

লোহার যন্ত্রপাঁতি, লোহার কড়ি, কর্‌গেটের শীট, স্রেশনারী দ্রব্য চুড়ি পান, 
ফল, তরিতরকারী প্রভৃতি বাহির হইতে আমদানী হয়। ই্টিলই্রাঙ্ক, কষকরা 
চামড়া,ভুতা, কাঠের গ্লিপার, লীঘ।, হাল, পাই প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতে 
আনিতে হয়। পূর্বে এ জেলার প্রয়োজনীয় পান এ জেলাঁতেই জন্মিত কিন্তু এখন 
অনেক বরোজ বন্ধ হইয়াছে । বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকার পান আম- 
দানী হয়। বিহার মান্্রাজ ও উড়িষ্যা হইতে আম আসে । আজিমগঞ্জ হইতে 
পটল আসে, পাটনা ও আরা হইতে ফুলকপি, কাশী হইতে কুল পেয়ারা, কলি- 
কাত হইতে কাগজী, লেবু, কলা, ডাব, আনারস, আঙ্ুর, থেজুর, কিস্মিশ, পেস্তা 
বেদানা, সাবু, বালি প্রভৃতি ত্রব্য আসে। বরিয়া হইতে কয়ল| আসিতেছে। 
এ জেলার গোমহিষে চাষ হয় না । বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। 


বৎসরে যে সকল দ্রব্য এজেলার আমদানী হয়, তাহার মূল্য ছুইকোটা টাকার 
১৩ 


৯৮ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


কম নহে। কুইনাইন ও ওঁধধ কলিক।ত। হইতে আসে । চাষের ধান বিক্রয় করিয়া 
প্রতিবৎমর ছুইকোটি টাক। যোগান দিতে হয়। ইভ? বাদে আদালতের মামলা 
মকদ্দমা, জমিদারের খাজান1, চিকিৎসায় ব্যয় 'আছে। এসকলই চাঁষের উপর 
নির্ভর করিতেছে । চাধ ব্যতীত আয়ের আর কোন উপাঁয় নাই । ৩০1৪ বতসর 
পূর্ববে এ জেলার অবস্থা এত শোচনীয় ছিল ন।। তখন প্রয়োজনীয় সমস্ত ঈব্যই 
এ জেলায় পাওয়া যাইত। ূ 
প্রয়েজজনীম শিল্পদ্রবা এজেলার উৎপন্ন হ্ইত। প্রয়োজনীদ খাগ্ঠ দাও 
এ জেলাতেই জন্মিত। বে বীকুড়া একদিন স্বাধীন ছিল বাহিরের কৌন 
দ্রব্যের সাহাঘ্যের অপেক্ষার ছিল না, প্ররোজনীয় সকল দ্রব্যই এ জেলা 
উৎপন্ন হইত; অজ সেই বাকুড়। দারিদ্রের লীলাভূমি হুতিক্ষ রাক্ষপীর 
অভেগ্য দুর্গ । মেলেরিয়।র আবাসস্থল । যে বাকুড়ার লোক অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট 
কাহাকে বলে জানিত না, আজ সেই বাকুড়ায় গ্রামে গ্রামে অশ্নকষ্ট ও 
জলকষ্ট। মাঘ মাসেই বহু গরমে পানীয় জলের অভাব হয় । শিশুদ্িগকে 
বাদ দিলে প্রায় আটলক্ষ লোক কাপড় পরে। বালক বালিকা € প্রৌড়।' 
সকলের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য যদি গড়পড়তা বৎসরে ৮২ টাকার কাপড় ধর! 
হয় তবে প্রতিবৎসরে ৬৪ লক্ষ টাক।র কাপড় প্রয়োজন হয়। সাঁওতাল বাউরী 
প্রস্ততি জাতির মধ্যে কম কাপড় বিক্রয় হইলেও অবস্থাপন্ন ও উচ্চ জাতির 
মধ্যে বেশী টাকার কাপড় আবশ্যক হয়| ধুতি, চাদর, শাড়ি, জামা, 
গামছা, গায়ের কাপড়, বিছ।নার কাপড়, নিমন্ত্রনে লৌকিকতা, পূজার পার্ববনী, 
কুট বিদায়, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি ধরিলে এবং উচ্চ 
জাতিগুলির মধ্যে আজকাল কাপড়ের জন্ত কিরুপ অর্থব্যয় তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে ইহাই অনুমান হয় থে, বাকুড়। জেলায় বৎসরে ৮* লক্ষ টাকার কাপড় 
আবশ্তক। এই ৮* লক্ষ ট(কার মধো এজেলায় ২০ কি ২১ লক্ষ ট।কার কাপড় 
উৎপন্ন হয়। ৬* লক্গ টাকার বিলাতী কাপড এ জেলায় 'প্রতি বৎসর বিক্রয় ভয়। 
ঘে দশ লক্ষ টাকার কাপড় এ জেলায় উৎপন্ন হয় তাহার প্রয়োজনীয় সুতা সমন্তই 
বোন্বাই মিলের । জাপানী ও বিল/তী সুতা ৪ আমদানী হয়। এ জেলার তাতিরা 
বাহিরের স্থুতার কাপড় তৈয়ার করিয়৷ মজুরীর স্বরূপ কিছু বাণী পায় ইহাই এ 
জেলার লভ্য। ৬* লক্ষ টাকার কাপড়ে বিলাত হইতে জাহ।জের ভাড়া,সরকারের 
ডিউটা, (কর) কলিঝতাস হংরাজ এ মাঁড়ওয়াড়ী বণিক ও দালালের আয় উড়িয়! 


সপ্তম অধ্যায়। 


০ 


টা 


মুটের মন্ত্রী, ব্যাঙ্কের দান্তরী, রেল মাশুল, মাল আনিবার জন্ত দোকানদ|রের 
কলিক।তায় যাতায়াত খরচ, গো-গ।ড়ী ভাড়া, ডক খরচ. কলিকাতায় টাকা 
পাঠাইতে ইন্সিওর খরচ প্রভৃতি সমস্তট দরিদ বীঝুড়। ঝসীদিগকে বহন করিতে 
হয়। তদুপরি স্থানীয় মহাজনের লভ্য আছে । দরিদ্রের দৌলতে কত লোক 
ধনী হইতেছে, কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে । আমাদের নাকুড়া জেলায় 
প্রযেজনীধ বস্্ব যদি আমর! ঘরে তৈয়ার করিতে পাঁবি বা বাহির হইতে না 
আনি তবে বৎসরে ৮০ লক্ষ টাক। আমীদেব ঘরে থাকিবে । বৎসরে প্রা 
২০ লক্ষ টাকার স্থৃতা এ জেলায় আমদানী হয়, ইভ।র মধো একজন মাড় গয়াড়ীই 
প্রায় ৭ লক্ষ টাকার স্থৃতা আমদানী করে। এ জেলার সুতার বাবসা মাঁড়য়ারীর 
হাতে । মেদিনীপুর জেলা হইতে নিদ্মিতভাবে পান আমদানি হইতেছে। 
আমাদের প্রয়োজনীয় বন্্ন তৈয়ার করিতে পারিলেই আমর দারিদ্র্যের 
কবল হইতে রক্ষা পাইব। একটা জেলাঁঘ বৎসরে ৮* লক্ষ টাকা! বায় সহজ নয়। 

কোন পল্লীগ্রামে বিবাহ কি শ্রাদ্ধ বাঁটীতে গ্রয়োজনীষ সমস্ত ড্রব্যই সহর 
হইতে খরিদ করিতে হয়। পঙ্লীগ্রামেব লোক সহবে আসিয়া! পাট ও শন খরিদ 
করিয়া লইতেছে। আলু, বেগুন, পটল, খাড়া, শাক প্রভৃতি দ্রব্যও খরিদ করিয়া! 
লয। পল্লীগ্রাম সমূহ হইতে কোথায় সহরে তরি তরকারী মামদানী হইবে, না 
সহর হইতেই পল্লীগ্রামে এই সকল দ্রব্য যাইতেছে । ইক্ষদণ্ড অপ্রাপ্য ও অদৃশ্য 
হইতেছে । বহু পল্লীগ্রামের অধিবালী সহর হইতে ইক্ষুদণ্ড খরিদ করিয়া রসনার 
তৃপ্তি সাধন করে। পাটশাক ও সজিনাশাক উচ্চমূলো বিক্রয় হয়। ঝিল! 
পটল ও আলুর দরে বিক্রয় হয়। কলিকাতা! অপেক্ষা বাঁকুড়া তরি তরকারা 
শাকশবজী ও আপেলের দর বেশী। যষী পূজার জন্ত সহর হইতে ফল খরিদ 
করিয়। লইতে হয়। মধ্যে মধ্যে কোলাঘাটা! হইতে ইলিশ মাছ আমদানী হয়। 
বাকুড়। অপেক্ষা কলিকাতায় মত্্য সস্তা । বাকুড়, বিষ্ুপুর 9 পিয়ার ডোবা 
হইতে কলিকাতায় ছান৷ রপ্তানী হয়। 

বীকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কোন কোন গ্রামে লাক্ষার চাষ 
হয়। লাক্ষার চাষ লাভজনক । পলাশ, কুহ্থম, কুল, পিধা ও অড়হর গাছে 
লাক্ষাঁর আবাদ হয়। " চেষ্টা করিলে এজেলায় বৎসরে কোটা ট।কার লাক্ষা জন্মান 
যাইতে পারে । বাকুড়ার পশ্চিমে মানভূমে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষার আবাদ হয়। 
এ কারণ বীকুড়া অপেক্ষা মাঁনভূমে রলূষক শ্রেণীর অবস্থ| অনেক স্বচ্ছল | 
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মানভুমে প্রত্যেক গ্রামে লাক্ষার আবাদ হয়। পূর্ববঙ্গের পাটচাষীদের চেয়ে 
মানভূমের কৃষকদের "অবস্থা ভাঁল। পূর্ববঙ্গের প।টচাষীর! মাহাজনদের নিকট 
হইতে পাটের উপর অগ্রিম দান গ্রহণ করে। এই পাট ঘরে আঁসিলেই 
বাজার দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পাটের বাজার নামিয়া গেলে তাহা 
পরিয়া রাখিবার ক্ষমতা না থাকায় কম দরেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। পৃথিবীর 
মধো-পাট বাংলার এক চেটিয়! সম্পত্তি । যুদি পাটচাষীদের অবস্থা! ল হয় 
এবং তাহাঁর। ঘদি সংঘবদ্ধ হইয়া কাঁজ করিতে পারিত, তবে প|টের জন্য 
কখনও তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। মন্দার বাজারে তাছার 
পাট 'বক্রয় না করিয়া ধরিয়া রাখিলে ক্রেতর! উক্ত মূলা দ্রিতে বাঁপ্য হইবে 
কিন্তু পাট চাষীদের ঘরে ভাত নাই । পাট ঘরে আপিবার পূর্বেই তাহার! 
মাহাজনের নিকট পাটের দরুণ মূল্য পইয়। আসে। গত বৎসর বৈশাখ 
ল্যোষ্ট মাসে বৈশাখী লা, জন্মিলে লঘ়ের বাজার নাঁমিয়া যাষ, সে সমযে 
বাজার দরে বিক্রয় করিলে চাষীদের যথে্ট ক্ষতি হইত। চাষীদের অবস্থা 
স্বচ্ছল থাকার তাহারা কম দরে ল৷ বিক্রয় করে না। কানত্তিক মাসে নৃতন 
ল জন্মিলে লায়ের বাজার উঠিয়া যায় এ জন্য সে সময়ে কষকের৷ উচ্চ মুল্য 
ল বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। বাঁকুডা জেলা গ্রামে গ্রামেও জঙ্গলে যে 
সকল বুক্ষ অনাব1দী পড়িয়া আছে তাভাতে লায়ের আবাদ করিতে পারিলে 
জেলার অবস্থা অন্তরূপ হইবে । এ জেলার অর্থরুচ্ছ তা দূর হইবে । 

পূর্বেব সোনামুখীতে ইষ্টইণ্ডিয়। কোংর লার কুঠি ছিল। সোনামুখী বাণিজোর 
কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজগ্রামে কুগুমহাশয়দের গালার বৃহৎ কুটা ছিল, এই কুটাতে 
এত লোক কাজ করিত যে বাকুড়ার উৎপন্ন লায়ে স্কুলন না হওয়ায় মানভূম 
ও সিংহভূম জেলা হইতে লা আমদানী হইত ।পুরুলিয়৷ ও সিংহভূম জেলার কেন্দ্র 
স্থল সমূহে প্রায় ২২২৩ স্থানে লাখরিদের জন্য কুণুমহাশয়দের গদি ছিল। 
এখন রাজগ্রামে গালার কুগ্ী নাই। শানবান্দা গ্রামে ও খাতড়ার গালার 
কুঠা আছে। এখন মানভূম জেলার পুরুলিয়া ঝালদা ও বলরামপুরে অনেক 
গালার কুঠী স্থাপিত হইয়াছে। মাঁনভূমের তুলারাম নাথমল মাড়ওয়াড়ীর 
(গু, বি. মহ) গালা ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। বীকুড়ার জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ মন্য়। ও হরিতকীর বৃক্ষ ছিল পূর্ব 
কালে অনেক গৃহস্থ মহুয়ার “মরাই” বাদ্ধিত। মহুয়া! ॥মান্ষ ও পণ্ড উভয়েরই 
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খাগ্ধ । মহুরার বীজে তরকারী হয়, বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। কৃষকের 
বর্ষাকালে মাঠে কাজ করিয় এই মহুয়া তৈল সর্বাঙ্গে মাখিত। এই তৈল 
ব্যবহারে তাহাদের শ্রম লাঘব হইত এবং ইহাতে তাহার। শান্তি পাইত। 
হরিতী রংএর কাজে এবং চামড়া কষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতবধ হইতে 
ইউরোপ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানে হরিতকি রপ্তানী হয। 
রাণীগঞ্জে হরিতকী হইতে নির্যাস বাহির করিবার বৃহৎ কল রহিয়াছে হাজার 
হাজার কুলী এই কলে কাঁজগ করিতেছে । ইংরাঁজ কোম্পানী এই 
কলের মালিক। এই নির্যাস নানা দেশে বপ্তানী হয়। জঙ্গলে মহুয়। 
ও হরিতকী উভয় বৃক্ষই নষ্ট হইতেছে। পূর্ববে জঙ্গল বিক্রয় করিলে 
এই ছুই বৃক্ষ বাদ দিয়া বিক্রয় করিত। এজেলায ভরিতকী ও মন্যা! বৃক্ষ 
জন্মাইতে পারিলে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির হইতে এ জেলায় 
আমিত। এখন এ জেল| হইতে প্রতিবসর যে হরিতকী রপ্তানী হয 
তাহার মূল্য বিশহ|জার টাকার বেশী নহে। হরিতকী, মহুয়া ও লায়ের 
জন্য জলের আবগ্ঠক হয় না, জল হীন বাঁকুড়া জেলার পক্ষে এগুলি একান্ত 
প্রয়োজনীয় । পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে সর্বাত্র হইীদের আবাদ হইলে এ জেলার 
ছুভিক্ষ সমস্যার সমাধান হইবে। 

এ জেলার জঙ্গলে তসর জন্মে । বিষ্ণুপুর সৌনীমুখী, গুপিনাথপুর, রাজগ্রাম 
কেঞ্জাকুড়। ও বীরসিংহপুর গ্রামে তসরের ধুতি শাড়ি ও চাদর তৈয়ার হয়। 
এজেলার পুনিশোল 'প্রভৃতি গ্রামে রেশমের আবাদ হয় । বিষণুপুরের রেশমের 
উৎকৃষ্ট ধুতি শাড়ি চাদর জামার কাপড় তৈয়ার হয়। ইভা মুশিদাবাদের রেশম 
বন্ধের চেয়ে কোঁন অংশে হীন নহে । বাঙ্গালী তাঁতি রেশমের বস্ত্র বনে 
কিন্ত বসের বাবসায় মড়িওয়াঁড়ী বণিকের ভাঁতে। বীকুড়ার রেশম বস্ত্র বোম্বাই 
ান্্রাজ মহীশূর ত্রিবাস্কুব, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয় । বাকুড়ার শিক্ষিত 
৪ অশিক্ষিত কেহই জানে নাঁ বিষুপুর ও সোনামুখীর তৈঘারী রেসম বন্ধ 
কোন কোন মোকামে চালান যায়, তাঁতি কাপড় বুনিয়! মাড়ওয়াড়ীকে বিক্রয় 
করে। মাড়ওয়াড়ী তাহ নানা মোকামে চালান দিয়া লাভবান হয়। বীকুড়ার 
তৈয়ারী পিতল, কাস! রাং তাম! ও জার্মান শিলভারের বাসন বিহার যুক্ত- 
প্রদেশ ও কলিকাতায় রপ্তানী হয়। বীকুড়ার কাঠের মালা পুরী বৈগ্যনাথ, 
পাঠনা, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা বৃন্দাবন, হরিদ্বার পুষ্কর প্রত্বৃতি তীর্থ 
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কোন ব্যবসায়ের দ্বার কত লোক প্রতিপালিত হয় 


১৯২১ সাল। 

বন্ধব্যবপায় (স্ুতার ) ২১৮৭৯ হুপ্ধ মাখন ঘ্বত ৩৭৩৫ 
পাটের ব্যবসার ৭3 পান ৩৩৭৬ 
চাষড়। ৭৭৫ শৃল্য ডাল ৩৪১৮ 
কাষ্ঠ ১৭০৯ তামাক গাঞ্জা আফিম ২৬১ 
ধাতু ১৬৪ ছাগল ভেড়া! শুকর ১০৪ 
মাঁটার বাসন ইট টলী ৩৪৯ ঘাঁস পশুর খাদ্য ১ 
গঁধধ ১৪৫ আসবাব ৮৩১ 
হোটেল ১০৪২ কয়লা জ্বালানী ৩৪৮০ 
মাদক দ্রব্য ৯০৬ বিলাসের দ্রব্য ১০৬৬ 
থাগ্ দ্বব্য ২৬৬৬২ পুস্তক, গান, খেলান।' ১০১৮ 
ম্ত্ন্য ৫৮৭৮ ফেবরিওয়।ল! ৬৩ 
মুদিখানা ৭৩৬৩ 


সমবায় সমিতি । 


কয়েক বত্সর পৃব্বে বীকুড়া জেলা এবিষরে পশ্চাদপদ ছিল। ১৯১৭ 
_-১৮ সালে এজেলায় মোট ৩্টী সমবায় সমিতি ছিল। ১৯১৮--১৯ সালে 
১৭টা ১৯১৯-_-২০ সালে ৫৮টা ছিল। কালেক্টর ভাস সাহেবের আমলেই 
সমবায় সমিতির বিস্তার হয়। ১৯১৮ সালের ১৯শে জুন বীকুড়। জেল! শিল্প 
সমবায় সমিতি (391116079 10150006 100050181  00-0196780০ 
01701) [,06.) স্থাপিত হয়। ভাস সাহেব ইহার প্রথম সভাপতি হন যুদ্ধের 
সময় এই সমিতি সমর বিভাগে তামুর কাপড় সরবরাহ করিয়৷ যথেষ্ট লাভ 
করেন। প্রথম বসরেই অংশীদারগণকে বাধষিক শত করা ৯/%* আনা 
হারে লভ্যাংশ দেন। সমবায় সমিতির বিধি অন্গযায়ী ইহাই সর্বোচ্চ 
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লভ্যাংশ । পরে এই সমিতি একশত টাকার মুলধনের উপর ছয়মাসে একশত 
পাচ টাকা লাভ করিয়াছিলেন । ১৯২১--২২ সালে এই সমিতি ৫২৪২দ২ টাকা 
লাভ করিয়াছেন। বাজার দর কমিয়া যাওয়ায় ১৯২২-__২৩ সালে এই সমিতি 
বেশী লাভ করিতে পারেন নাই । তাহা হইলেও খরচ বাদে ১৫০০২টাক! 
লাভ হইয়াছে । এই সময়ে সমিতির হাতে ২৫ হাঁজার টাকার কাপড় 
মৌজুত ছিল। এই জন্যই এন্ড কম লাভ। সহকারী সভাপতি ব্রাউন 
সাহেব ও অধ্যাপক জিতেন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধায় প্র্থম হইতেই সমিতির 
জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন, সমিতির প্রধান কন্মনচারী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী 
মিত্র সমিতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়া আমিতেছেন, তাহার অক্লান্ত 
পরিশ্রমেই সমিতি আজ কেবল বাঁকুড়া জেলায় নয়, সমগ্র বাংলা দেশেব আদর্শ 
স্থানীয় হইয়াছে । তিনি পূর্বে দেওয়ানী আদালতে কর্ম করিতেন ১৯১৫ 
সালে এজেলায় ছুভিক্ষ হওয়ায় তৎকালীন জেল। জজ টিগ্ডাল সাহেবের সভাপতিত্বে 
তাতি রিলিফ কমিটা স্থাপিত হয়। এই কমিটা তাতিদিগকে সুতা দিয়া 
কাপড় বুনাইতেন গোষ্টবাবু এই কমিটাতে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন। তীহীর এই অভিজ্ঞতাই সমিতির উন্নতির মূল কারণ। সমিতি 
কাধ্যালয়ের জন্য ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে বাটা নিশ্নাণ করিয়াছেন। সরকারের 
পি-ডবলিউ-ডির অতি বুদ্ধিমান ইঞ্জিনীয়ার এই বাটাব জন্য ১৪ হাজার টাকার 
এট্টিমেট দিয়াছিলেন কিন্তু সমিতি কোন ঠিকাদারকে ন! দিয়া নিজ তত্বাবধানে 
বাটা নিম্মাণ করিতেছেন। নিকটে মিউনিসিপাঁলিটা আফিস, ঠিকাদারের 
দ্বারা কিরূপ কাজ হয় এই স্থানে আসিয়! উভয় বাটা দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। গোষ্ঠবাবু নিজ তত্বাবধানে এই বাটা নিম্মাণ করাইয়াছেন। 
এই সমিতির মূলধন ১৩ হাজার টাক! কিন্তু প্রায় ২৫ হাজার টাকার কাপড় 
বরাবর মৌজুত থাকে । এই সমিতির অধীনে ৫৪টা গ্রাম্য তন্তবায় সমবায় 
সমিতি আছে । বাংলাদেশে মোট ১৪২টী তত্ত, সমবায় সমিতি আছে, তন্মধ্যে 
এই বীকুড়া জেলায় ৫৪টী। আমর! বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতে ছিলাম 
গ্ররতি বৎদর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তাতির! বড়ই কষ্টে পতিত হইত এই সময়ে 
তাহাদের কাপড়ের খরিদ্ার থাকিত না। এই ছুই মাসের কষ্টেই তাহাদের 
পুঁজি নিঃশেষ হইত। কিন্ত এখন তাতিদের ভাত্র মাসও পৌষ মাস উভয়ই 
সমান।. কাজের অভাঁবে তাহাদ্দিগকে আর বসিয়া থাকিতে হয় না। বর্ষ! 
১৪ ন্‌ 


১০৬ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


কালে তাহাদিগকে নাম মাত্র বাণী দিয়া অনেক মাড়ওয়ারী চাদর বুনাইয়া 
ধরিয়া রাখিত এবং শীত কালে উচ্চমুলো বিক্রধ করিত। ইউনিঘনের কল্যাণে 
তাতিদের বার মাসই কাজ চলিতেছে । বিজারভ ফণ্ডে সমিতির ৫ হাজারি 
টাকা গচ্ছিত আছে । সমিতির কাঁধ্য পরিচাঁলনের জন্য বারিক ৬০ ভাজার 
টাক। ব্যয়। হোয়াইটএওয়ে লেডল, বেগডানলপ কোণ কেলনার।কোং 
মার্টিন কোং হ্ারিসনহাথ।ওয়ে কোং ও ভ্বারও অনেক ইউরোপীয় কোং 
এই সমিতি হইতে নিয়মিত ভাবে কাপড় খরিদ করেন। অনেক ইউরেৌপীর 
সমিতির প্রস্তত তাতের বুন। কাপড় ক্রঘ্র করিয়। সমিতিকে উৎসাহিত ক 
কিন্ত অনেক বঙ্গদেশীয় নরদেহধারী জীবের দেহে দেশীকাপড় সহা হয না। 
এই সমিতির দ্বারা ধুতি শাড়ি চাধর জামার থান গামছা বান্ডন গায়ের চাদর 
বিছানার চাদর কামিজের কাপড় প্রস্তত হয়। সমিতির নিকট গচ্ছিত 
টাকার সুদ, কম্মচারীব বেতন, ও সরঞ্জাম খরচ বাধিক ৩1০ হাজাম টাকা 
১৯২২_-২৩ সালে ১৬৫৫ টাকা সুদ দিযাছেন। ভুভিক্ষের কবল হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্ত ভাঁদ সাহেবের আমলে এজেলায়্ অনেকগুলি ধন্ম গোল! 
স্থাপিত হয়। সমবায় সমিতির আইন অন্ুযাঁয়ী এগুলি রেজেষ্টারী কর! হয়। 
এইরূপ ১৪টা ধন্মগোলা এ জেলায় আছে। 

১৯২২ সালে কালেক্টর ওরুনদয় দত্তের সময়ে জল সরবরাহ সমবায় 
সমিতি স্থাপিত হয়। অংশীদারদের নিকট হইতে ১৬ হাজার টাকা আদাঁধ 
হইয়।ছে। মেদিনীপুর জেলার খেলারে প্রথম জল সরবরাহ সম্বায় সমিতি 
স্থাপিত হয়। ১৯২৩ সালের প্রথমে বাংলাদেশে ১১৪টী জল সরবরাহ সমবায় 
সমিতি ছিল ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ৬৬ বীরভূম জেলায় 9৫টী ছিল। বীকুড়া 
সদর মহকুমায় ৪৮ এবং বিষুপুর মহকুমাঁয় ১৮টী ছিল। 


এই সকল সমিতির মধ্যে শাঁলবান্দ সমিতিই বৃহৎ। ৫০ হাজার টাক। ব্যয়ে 
এেই সমিতির কাঁধ্য শেষ হইবে। ৫ হাজার বিঘা! জমি জল পাইবে দুঃখের 
বিষয় এই সমিতিটী প্রথমে স্থাপিত হইলেও এখন ইছার কাধ্য শেঁধ হয় নাই৷ 
তালডাঙ্গর। থানার রুল্সিণী খালে ৩০ হাজার টাকা, পাচমুড়। খ।লে ০৩৬০০ 
টক! ব্যয় হইবে, ইহাদের প্রত্যেকের ঘর! ছুই হাজার বিঘা জমি জল পাইবে 
সকল সমিতির কার্ধা শেষ হইলে ২৮০০০ বিঘ। জমিতে জল সেচন হইবে। 
বকুড়া জেলায় ৪০০০ গ্রাম আছে এবং প্রায় ৪০ হাজার পুষ্করিণী আছে। এই- 
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গুলির মংস্কার করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে এজন ইহার কার্ধা আরও দ্রুত 
হয়া উচিত। 

এজেলায় খণদান দমবায় মমিতি ১টা, চর্বকার মমবায় সমিতি ২টা; 
শঙ্খবণিক সমবায সমিতি ১টা। খরিদ বিক্রয় জন্য সমবায় ভাঙার ১ট 
আছে। শেষোন্তটার কাধা আশাজনক নাহ। জেলার সমবায় কৃষি 
মমিতি ৩৬টী আ|ছে। ১৯২৩ গালে বাংলা দেশে সমবায় রুষি মমিতির মংখ্য 
৭০১১ ছিল। টৈমনঘিং ছেলায ৬৩৯ ত্রিপুরা ৫৭৪, পাবনায় ৫১০, বীরতভূমে 
৩৩৯ মেদিনীপুর ৪৫গ্টা সমিতি ছিল। ধীবর, গোষাল| কর্মকার স্থত্রধর 
কুলু গ্রভ্তির মধো কৌন সমবাঘ মমিতি নই। বাংলা দেখের নানা স্থানে 
মা/লেরি। নিবাব্ণী সমবাষ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ সমিতির 
সংখ্য। ৬৫| কলিকাত। কেন্িয় মালেরিয়। মমবার মমিতিব তত্বাবধানে 
এই সমিতিগ্ুলি পরিচালিত হইতেছে। দেশ হিতৈমী, ঝজননীর সুমস্তান 
রর বাহাদুর ডাক্তার শ্রযুক্তগোপ|লচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় 
এই সমিতিগুলি ক্রমে ক্রমে বিভ্ৃত হইতেছে। বঙ্গদেশ হইতে মালেরিয়। 
নিবারণের জন্য তিনি নি'স্বার্থ ভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন নিজের 
বাবগার ক্ষতি করিযাও গরমে গ্রামে ঘুরিয। মমিতি গুলির তত্বাবধাঁন করিতে- 
ছেন। বাঁকুড়া জেলা এরূপ সমিতি নাই। এজেলায় প্রতিবমর ধাজার 
হাজার নরমারী বালক বালিক। অকালে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইয়া যযা- 
লযের যাত্রী হইতেছে। বিষ্ুপুর মহকুমাকে মালেরিয় রাক্ষমীর ছুর্গ বলিলেও 
অতাক্তি হয় ন|। বিষুপুর মচকুমার গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রণালীতে ম্যালেরিয়। 
নিবারণী মমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত। 
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যাহাদের বাধিক আঁয় ৫০০২ টাঁকা তাহাদিগকে ১৯০২ সাল পর্য্যস্ত 
আয়কর দিতে হইত। ১৯০৩ সালে যাহাদের বাধষিক আয় এক হাজার 
টাকা বা তদৃর্ধ তাহাদিগঞক্ষে আয় কর দিতে হয়, এই জন্য বহুলোক আয় 
কর হইতে অব্যাহতি পায়। ১৯১৯ সাল হইতে যাঁহাদের বাধিক আঁয় ছুই 
হাজার টাকার কম তাহারা আয়কর হইতে অব্যাহতি পায়। এজন্ত এই 
বসরে আয়কর দাতার সংখা ই হয়। 


আয়কর দাতার সংখ্যা 
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১৯২০---২১ ৩৪১ 


১৯০১--২ সালে এজেলার ৯৮৫ জন্‌ ১৮ হাজার টাক। আয়কর দিয়াছিল। 
এ সময়ে যাহাদের বাধিক আয় ৫০০২ টাঁক। তাহাদিগকেও ট্যাকা দিতে 
হইত। ৬৯৮ জনের আয় ৫০২ হইতে এক হাজার টাকার কম ছিল। 
ইহাদের নিকট হইতে ৮ হাঁজার টাকা ট্যাক্স আদায় হইয়াছিল। ১৯০৩ 
সালে ঘাহাঁদের ঝাধিক আঁয় এক হাঁজার কম তাহারা আয়কর হইতে 
অব্যাহতি পাইমাছিলেন। এবংসর ৩৭৪ জন ১৬ হাজার টাকা 
১৯০৬-_৭ সালে ৪৬৩ জন ২১ হাঁজার টাকা আয়কর দিয়াছিলেন। জেল!র 
অবস্থা ষতই শোচনীয় হইতেছে ততই আয়কর বুদ্ধি হইতেছে । 


বাকুড়। জেলার বিবরণ । 


৯১০ 


১এ-৫ই ৪০৫ 
নে ৮৩০০০ 
৯০৯-৮ ৩৫৩ 


১৮০০২২উইং 


৮২৪০২ 
৯৬০৪৪ ইংং 


৪০৯১০ ৪৫ 


১10 ৫11) 8127) ২151৯115 8 2159 





১০ ৮ ৬4 


১৪ ইন ১ 


১২৪৩৪ 


৯৬ই২₹৮এ৩ ১৯১৩২৪০ 


১১৭৩ ৯-৮ঠইদিইই  ৯২৮৪৪৪, 
১. ₹০২ ৩ ৯ছ১ঠংই২ ১২৮ ০এ০ 
১৯৫4০ ং ৯৪৮৯৪৩২১৩৬9 
১৪-৫৭% ৩৭৮৮৩ ১৪৪৪9 
রঃ ১২০-৪৮ং ১৩৩৪৪, 
৯ইইন ১৪২৯৬এ২  ১4৬৩৫০ 
৯৪৪২ ৯৮৩০২৮২ ১৫০১৬২ 
৩৪-৭০ ৯২৪৬২ ১২এছইই 
১১৪-2ড ৯৯ই৭৯৪৫২ ১০২৮ উই 
ভি], 815১1 5510, 


| 1২11৩ ৮৯1১৮1 181৮549 


১৯০৮ই০১৮৪ 
৭-৫০ ৩০০ 
৯২৮ ৪০০5 


১৭৩২৮১০ 


£& 


নে 
১০৪০ ৭০, 


৯০৭৭০ ৪6. 


১৮ ১-2448 


4 


৯২০₹৬৩4৪ 


১১৮ ২৩-৭৪ 


১১৫-৪৩৩-9 
১৬ ৫০৩4৪ 
১৪৪-০০৩৪ 
১4০-৭০৩6 
১5০২৫৩৪ 


১৬০. ৩৩৪ 


858105)2, 


অষ্টম অধ্যায় । ১১১ 


ট্যাম্প বাবতে আয়- 


১৮৪২-77-৯৩ সাল ২১৫৮৫১ 
১৮৯৫-_ ৯৬ ৯ ২১৮০৮৪২ 
*৮৯৯---১৯০০ ১১ ১১৮০ ৭৪২. 
১১৯৩ ০--_- টা ২৭৯৩৭৩২, 
১৯০ ১--_ ২ রঃ ২৮৭৭ ৯৩২ 
ইতি ৪৯১ 9 ২৯৮৫ ৭৫২ 
28512৯5১ ই ১) ৩২৮৭৫ ৪ 


জেলাবোড । 


বাকুড়া জেল| বেডের সম্ত সংখা! ২৪ ইহার মধ্যে ১০ জন সদর এবং 
৩ জন বিঞুপুর লোক্যাল বোের ছ্বার। নির্বাচিত ৮ জন গবর্ণমেন্টের নির্বাচিত 
বকুড়া সদর লোক্যাল বোঙের সদস্য সংখ্যা ১৮ ইহার মধ্যে ১২ জন মতদাত।- 
গণের রা নিদ্ধারিত, ৬ জন গভণমেণ্টের নির্বাচিত। মেজিয়। ও শ।লতোড়। 
থান! হইতে একজন সদন্য নির্বাচিত হন। বাকী প্রত্তোক থানা হইতে এক 
জন সদশ্ট নির্বাচিত হন। বিষ্ণণপুর লোঁক্যাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১২ ইহার 
মধ্যে আটজন মত্দাতাদের দ্বার! নির্বাচিত ৬ জন গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত । 
কতুলপুর খানা হইতে ২ জন ইন্দাস থান। হইতে ছুইজন, বিষুপুর, সোণামুখা 
জয়পুর, পত্রসায়ের থানা হইতে ১ জন হিসাবে সদন্য নির্বাচিত হয়। 

১৯২০ সালে জেলাঁবোর্ডে প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। 
রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত বাঁমাচরণ রায় মহাশয় প্রথম বেসরকারী চেয়্যারম্যান 
১৯২১ সালের তিনিই পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। 

এবারের নির্ধাচনে স্বরাঁজ্যদল প্রতিদ্বন্ৰিতায় অবতীণ হইয়। সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন । 

১৯১৭ সালে লোক্যলি বোর্ডের সদন্ত নির্বাচনের সময় সদর মহকুমায় 
ভোটগ্ধাতা ৯২৪৮ এবং বিষুপুর মহকুমায় ভোটদাতা ৫৮৭৬ জন ছিলেন। 


১১২ 


বাঁকুড়া জেলার বিবরণ 


১৯২৪ সালের নির্বাচনে সদর মহকুমায় ১১৫২৫ জন এবং কোন থাঁনার 
কত ভোটার ছিলেন তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল-_ 
সদর মহকুমা-_ 


বাকুড়া 
ছাঁতনা 
ওন্দাতা 
তালডাঙ্গর 
ইন্পুর 
খাতড়। 
মিমলাপাল 


১৮৯২--৯৩ সাল 


১৮৪৯৫--১৯ 
১৪৯০১- * 
১৯০৬ ৬ 


১৯১০---১১ 


১৯১২---৯৩ 
১৯১৩---১৪ 


১৯১৪---১৫ 


৯৩৩৩১-২ 
১০১৫৫১২ 
১১৯৪৫৬ 
১৪৫১২৭-২ 
১১০৪৩৮-২ 
১২২১৮৭-২ 
১৬১১০২ 
১৭৭৭৬২-২ 


১৭৮৯৪৬৬-২ 


রাইপুর 
বাণীবান্দ 
গঙ্গাজলঘ।টা 
বড়জে্া 
শালতড়া 
মেজিয়। 


জেলাবোডের আয় 


১৯১৫--১৬ সাল 


১৯১৬-১৭ 
১৯১৭-_-১৮ 
১৯১৮--১৯ 
১৯১৯-_২০ 
১৯২০-_-২১ 
১৯২১--২২ 
১৯২২--২৩ 


১৯২ ৩.৪ 


১১৫২৫ 


১৬৩০ ৭২৭- 
৩৯৪৩৮৬-২ 
১৮৪১৪ ৯-২ 
২০৯৫৩৬৭ .. 
৪১০৮৪৮ ২ 
২০০৫৬৮- 
১৭৮৯৯০-২ 
২১০৫৯৪ ২ 


২৫৬১৩৪ ২ 


অষ্টম অধ্যায় । ১১৩ 


বাকুড়া জেলাবোডের আয় । 


১৯২১-_২২, ১৯২২-_-২৩, ১৯১২৩-_-২৪ 
রোডসেস ১০২২৫৭ ৯১৯৮২ ৭৪৫৩৩ 
রাজস্ব ৪৬৮ ৪৪২ ৪২৬ 
মদ ৭৪১ ১১০৮ ৭০৩ 
বিচার ১৩১ ৮৮ 
পুলিস ৩০৪৭ ৩৬২০ ১৫১১০ 
শিক্ষ। ৪১২১৫ 3১৬৫০ ৪০৩৯৪ 
চিকিৎসা! ৩১২৬ ৪৫২১ ৪৬৭১ 
বিজ্ঞান বিভাগ ১১১ ১১৬ ৯৬ 
বিবিধ ২৪০ ৮৬৯ ৩৬২ 
সিভিল ওয়াক ১৮৪৪৯ ১৮৮১৫ ২১৬২৮ 
মোট আয় ১৬৯৭৯৪ ১৬৩১৪৯১ ১৪ ৭৭০৩ 
সাধারণ ৯৩৪১ ৮৮০১ ৭১৫৪ 
বিচার ৭৩২ ২৪ ৩১০ 
পুলিস ১৮০ ২৭০ ৪৪ 
শিক্ষা ৭৩৯৩৬ ৭8২৩৬ ৭২৪০১ 
চিকিৎস। ১৬৩৫৭ ১৯৭৯১ ১৬১৯৪ 
বিজ্ঞান বিভাগ ৪০২৬ শ৬৫৯ ২০৫৮ 
পেনসন ১৩০৯ ১৫৩৫ ১৩১৪ 
স্েশনারী প্রিন্টিং ২৮৩ ৫৪২ ৬৩৬ 
বিবিধ ৮৮২ ৩৩০৯ ৮৭২ 
সিভিল ওয়ার্ক ৭৫১৬৩ ৬৫৭১৩ ৪৪৮০২ 
মোট ব্যয় ১৮২২০৯ ১৮১৮৮০ ১৪৬০৬৩ 


৯৫ 


১১৪ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


জেলাবোর্ড ৷ 


সেটলমেন্ট কাধ্য শেষ হইয়াছে এক্ষণে সেসরি ভ্যালুয়েসনের কাঁধ্য হইতেছে, 
ইহার দ্বারা জেলাবোর্ডের একলক্ষ টাক আয় বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে জেল। 
বোর্ডের অর্থাভাব। গভর্ণমেন্টের নিকট জেলাবোর্ড ৪৫ হাঁজার টাকা] খণ 
লইয়াছেন। লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইলে জেলাঁবোর্ডের অবস্থা স্বচ্ছল হইবে। 
বাকুড়া জেলা অত্যন্ত দরিদ্র এজন্তা অন্তান্য জেলার তুলনায় এ জেলাবোর্ডের গায় 
কম। একারণ জেলাবোর্ড অনেক জনহিতকর কাজে হাত দিতে পারে না, 
জেলাবোর্ডে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন হেল্থ অফিসার আছেন। স্বরাজ্য- 
দল বোর্ডের কা্যভার লইয়৷ যদি এ জেলায় পানীয় জলের অভাব দূর করিতে 
এবং প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন তবে তাঁহারা! জেলা- 
বাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন। এই ছুইটী ন। হইলে এ জেলার উন্নতির আঁশ। 
করা বৃথা । 


জেলাবোর্ড--শিক্ষা বিভাগ । 


বাকুড়। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে জেলাবোর্ড গভমেণণ্টের কিরূপ 
আগ্রহ তাহার উদাহরণ দিতেছি । খা'তড়। থানায় রাঁজপাড়া নিম্ন প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্য। ৪৮, শিক্ষকমহ্াশয় মধ্যইংরাঁজী পরীক্ষায় উত্তীণ। এই 
বিগ্ভালয়ে জেলাবোর্ড মাসিক চাঁরি আন! এবং সদাশয্স গভর্ণমেন্ট মাসিক ১1৬৫ 
সাহাধ্য করেন। শিমলাপ।ল থানায় বিক্রমপুর গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা ১৫ জন, শিক্ষকমহাশয় নন্নাল দ্বৈ বাঁধিক পরীক্ষোতীর্ণ, জেলা কি 
গভণেমে্ট এজন্ত কোন সাহাষ্য দেন না; ইহার নৈশ বিষ্ভালয়ে ৫৫ ছাত্র শিক্ষা 
পায়। শিক্ষক মহাশয় দিবসে ও রাত্রে পড়ান। নৈশবিগ্ভালয়ের জন্য জেলা- 
বোর্ড মাসিক এক আনা এবং গভর্ণমেণ্ট ১৬/০ সাহায্য দেন। নৈশবিগ্ভালয়ে 
শতকরা ৫৬ ছাত্র এবং দৈনিক বিষ্ভালয়ে শতকরা ৭০ জন ছাত্র উপস্থিত থাকে। 


আষ্টম অধ্যায়। ১১৫ 


দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়! পণ্ডিত মহাশয় মাসে ১1০ সাহাধ্য পান। ॥ জেলার 
বহু প্রাথমিক বিগ্ালয়ে গভণমেন্ট মাসিক ১২ একটাক। ১/০ ১৬০ সাহাধা করেন 
এবং জেলাবোঙ মাসিক এক আনা, চারি আনা, ছয় আনা হারে সাহাধ্য করেন। 
কি নীতি অনুসারে সাহাধ্য করেন তাহ| রিপোট দেখিয়া কোনই অনুমান হয় 
না। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলাবোর্ডের ও গভর্ণমেন্টের নিকট এক 
কপর্দকও সাহাযা পায় ন| | বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাঁশয় সেগুলি পরিদর্শন করিয়। 
অন্মোদন করিয়াছেন । মধো এই বিষ্ভালয়গুলি পরিদর্শন করেন। ইহাদের 
নিকট হইতে রিপোর্ট তলপ করেন। এদিকে এই অবস্থা অন্দিকে সেসরি ভ্যালু- 
য়েমন অফিপার প্রথম দুই বৎসরে ষে কাজ করিয়াছিলেন তাহা নাকচ ইহয়! 
গিয়াছে অথচ তাহারা ছই বৎসর ধরিয়া বেতন লইয়াছেন ইহাতে বোর্ডের ৪০০০২. 
টাক] ক্ষতি হইয়াছে এবং ছুই বৎসরের উদ্ৃত্ত আয় ও নষ্ট হইল। হিসাব করিয়! 
দেখিলে বোর্ডের ২॥ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল । গভ্ণমেন্টের কম্মচারিদের বেতন 
বাবতে যে ৪০ হাজার টাঁকা ক্ষতি হইল, তাহ। গভর্ণমেন্টের নিকট ইহতে আদায় 
করা উচিত। কিন্তু জেলাবে।্ড এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র 
জেলাবোর্ডের এত টাকা ক্ষতি হইতে দেওয়া সঙ্গত হয় না। গভণমেন্ট যদি 
অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ কর্মচারি নিযুক্ত না করিতেন তাহা হইলে অকারণে এত 
টাক। ক্ষতি হইত না। গভর্ণমেন্টেরই ক্ষতিপূরণ করা উচিত। জেলাবোর্ডের 
এইরূপ শোচনীয় অবস্থাসন্ত্ে।জেলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডের মফত্বলস্থ সদশ্যগণ 
বোর্ডের সভায় উপস্থিতির জন্য নিয়মিত হারে ভাতা গ্রহণ করেন। যে বোর্ড 
প্রাথমিক বিষ্ভালয়ে মাসিক একআন' হারে সাহায্য করেন সেই বোর্ডের সদন্তগণ 
কোন্‌ লজ্জায় ভাতা গ্রহণ করেন? যাহারা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে, সাহিত্য 
সম্মিলনে, কংগ্রেসে যাঁন তীহার। কোন ভাতা পান না; নিজের পয়সা খরচ 
করিয়া যাইতে হয় আবাঁর ডেলিগেট ফী দ্রিতে হয়। কিন্তু জেলাবোর্ডের ও 
লোক্য।ালবোর্ডের সভীয় উপস্থিত হইলে ভাতা লওয়৷ হয় কেন? 

এবারে স্বরাজ্যদল বোর্ড দখল করিয়াছেন । দেশের মঙ্গলের জন্য তাহার। 
বোর্ডের সদস্ত হইয়াছেন। নির্বাচনের পূর্বে তাহারা জেলার হিতসাধন 
করিবেন জেলাবাসীদিগকে এইরূপ আশাই দিয়াছিলেন। তাহার শ্বরাজ্যদলের 
ক্রীডে ( প্রতিজ্ঞাপত্রে ) সহি করিয়াছিলেন। নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
তারা পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছেন। একবার ক্রীড়ে সহি করিয়া দিলেই, 


১১৬ বাকুড়া জেলার বিবরণ। 


দেশ-হিতৈষী হওয়! যায় । বিংশশতাব্বীতে দেশহিতৈষী হইবার ইহাই সহজ পন্থা 
এতেও যদি দেশহিতৈধী ন। হয় তাহ! হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। 


বাঙজলাঘর। 
১। ইন্দপুর ৮ শালতোড়। 
২। খাতড়া . ৯। দলপুর 
৩। বাণীবান্দ ১০। কুস্থল 
৪ তালডাঙ্গর! ১১। জররামপুর 
£ | বেলিয়াতোড ১২। পিয়/রডোব। 
৬। সোনামুখী ১৩। কোতুলপুর 
৭। কৃষ্ণনগর ১৪। রাইপুর 


পুর্ত বিভাগের তত্বাবধানে রাণীগঞ্জ মেদিনীপুর রাস্তা ইহার দৈঘ্য ৫৮ 
মাইল। জেলাবোর্ডের অধীনে পাকা রাস্তা ২৫৯ কীচারাস্ত। ৫৭২ মাইল 
আছে। জেলাবোর্ডের ২৩টী বোর্ড উচ্চ প্রাথমিক বিগ্ভ!লয় এবং ৮টা বোর্ড 
নিয় প্রাথমিক বিষ্ভালয় আছে। ৬৬টা পুষ্করিণী এরং ২০* কূপ আছে। সদর 
মহকুমার ২২টী বিষ্ুপুর মহকুমায় ১৪টা খোঁয়াড় আছে। সদর মহকুমায় ১০ এবং 
বিষুপুরে ৪ ফেরীঘাট আছে। 


হনকম্‌ ট্যাক্স । 
আয়কর দাতার সংখ্যা । 
১৯২১২ ৩৭ 
১৯২২-্০২৩ ২৩৮ 
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১১৭ 


অষ্টম অধ্যায় । 
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১১৮ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 
আবগারী বিভাগে আয়। 
১৮৭১-৭৩, ৬৮১ ৭১-২ ১৯০১-৩) ১০৬৮২০-২ 
১৮৯৩-ন৪১ ৬৫৫৭৭ ১৯০৩-9) ১০৬৮৯২ ২২ 
১৮৯৪-ন৫, ৭১৮৭৪-২ ১৯০৪-৫) ১০৬৭০৩ ২ 
১৮৭৯৫ ৬) ৮১৪৭১০ -২ ২০ ৫-৩, ১১৫ ৭৭৭৯-২ 
১৮৯ ৩-৯ ৭) ৮২৪২১-২ ১৯০৬-৭) ১৯০১২১২২ 
১৮৯৭-৭৪৮) ৮১৫৭৪-২ ১৯০৭-৮) ১১১৬৫ ০-২ 
১৮৪৯৮-৯ন) ৮৬১৯১-২ ১৯০৮-৭) ৯১৭০০৪ ২২ 
১৮৯৯-১৯০৪) ৯৩২ ৭২-২ ১৯০৯-২০) ১২৪২০২-২ 
১৯০০-১৯০১১ ৯৪৭৮৩-২ ১৯১০-১১) ১২৩৭৪৭৯ ২ 
১৯০ ১-১, ১০০৮১৫ ২ 


মিউনিসিপালিটা 


বাকুড়। জেলার সহর ও পল্লীর সংখা। ৪০০৩, পাঁচশতের কম লোঁক বাস করে 
এবপ গ্রামের সংখ্যা ৩৫৯৭ এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৬১৭২৬৭ পাঁচশতের বেশী 
কিন্তু এক হাজারের কম লোক বাপ করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৩১৯ 
"২ এবং লোক সংখ্যা এবং জনসংখ্য। ২১৬৫৭২, এক হাজারের বেশী এবং 
ছুই হাজারের কম লোক বাস করে এরপ গ্রামের সংখা, ৯৭৩৫৯, ছুই হাজারের 
বেশী কিন্তু পাচ হাজারের কম লোক বাস করে এরপ-গ্রামের সংখ্যা ১১ এবং 
লোকসংখ্যা ২৭৬২৬। এ জেলায় ৪টী সহ্র আছে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সোণামুখী 
ও পাত্রসায়ের প্রথমোক্ত তিন্টাতে মিউনিসিপালিটা আছে । বাংলায় মোট ১২৩টা 
সহরে মিউনিসিপালিটা আছে। কুচবিহাঁরের হলদিবাড়ী মিউনিসিপালিটীর 
জনসংখ্যা ১৫০২ বাংলাদেশে এই মিউনিসিপাঁলিটাই ক্ষুদ্রতম। বীকুড়। জেলায় 
ছুই হাজারের বেশী এবং ৫ হাজারের কম লোক বাঁস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা 
৯১ এবং পাত্স'য়ের ধরিলে ৪২টী গ্রামে মিউনিমিপালিটা স্থাপন করা চলে। 


অষ্টম অধ্যয়ি। ১৬৯ 


হলদ্িবাঁড়ীর মত গ্রাম এ জেলায় আরও অনেক আছে খড়গপুরের জনসংখ্য। 
২৫২৮০ এবং রংপুর জেলার সৈয়দরপুরের জনসংখ্যা ১৩৪৭৯ এই ছুই স্থানেও 
মিউনিসপালিটা নাই। এছুটা রেলওয়ের কেন্দ্রস্থল এই ছুই স্থানের এই ছুই 
স্থানের অবস্থা মিউনিসিপালিটার সহরের চেয়ে অনেক ভাল। বীরভূম জেলায় 
ঠা হাটের লোক সংখ্য। ৮ হাজার ফরিদপুর জেলার র।জবাড়ীর জনসংখ্য। 

হাঁজরি রংপুর জেলার গাইবান্ধার লোকসংখ্যা ৬* হাজার বীরভূমের 
উর জনসংখ্যা ৫৭৯৬, মুর্শিদাবাদের বেলডাঁঙ্গার লোকসংখ্য। ৮ হাঁজার 
এই সকল স্থানে মিউসিপালিটা নাই । 

১৮৬৯ সালে বীকুড়াক, ১৮৭৩ সালে বিষুপুরে, ১৮৮৬ সালে সোনামুখী 
সহরে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে বীকুড়। সহরে লোকসংখ্য। 
১৫৫০ হাঁজার ছিল। 

বাকুড়। মিউনিসিপালিটাতে কমিশনারের সংখ্যা ১৫ জন ইহার মধ্যে ১০ 
জন নির্বাচিত এবং ৫ জন সরকারের মনোঁনীত ইহার মধ্যে ৩ জন সরকারী 
কম্মচারী, একজন মুসলমান । 

বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটার কমিশনার সংখ্য। ১২ জন ইহার মধ্যে ৮ জন 
করদাতাগণ দ্বারা নির্বাচিত ৪ জন সরকারের মনোনীত । গত অক্টোবর মাসে 
কমিশনার নির্ববাচন হইয়াছে । করদাতাদের দ্বার। নির্ববাচিতগণের মধ্যে ৭ জন 
গ্রে মনোনীত । 

সোনামুখীর মিউনিসিপাঁলিটার কমিশনার সংখ্যা ৯ ইহার মধ্যে ৬ জন 
করদাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত ৩ জন গতর্ণমেণ্টের মনোনীত । 


মিউনিসিপালিটীর ব্রমোন্নতি লোকসংস্য] ৷ 


বাকুড়া বিষ্ণুপুর সোনামুখী 
১৮৭২ সাল ১৫৯৭৯ ১৭৪৩৬ ১২৫৬৫ 
১৮৮১ ১) ১৮৭৪ ৭ ১৮৮৬৩ ১৩৫৯০ 


১৮৯১ ১১ ১৮৭৪৩ ১৮১৯০ ১৩৪৪৮ 


১২০ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 
বাকুড়া বিষুপুর সোণামুখী 
পিরিত. ২০৭৩৭ ১৯০৪০ ১৩৪৪৮ 
১৯১১ ১) ২৩৪৫৩ ২০৪৮৮ ১৩২৭৫ 
১৯২১ ১, ২৫৪১২ ১৯৩৯৮ ১০৬৪৪ 
পুরুষ ১৩৫২৩ ৯৭৩৬ ৫১৪৩ 
রী ১১৮৮৪ ৪ ৯৬৬২ ৫৫০৪ 
মিউনিসিপালিটার আয়। 
১৯১১-১২ ১৯১৫-১৬ ১৯২০-২১ 
বাকুড়া ২৮৬২৮ ৬৯৯০১ ৪৮৫৪৫ 
বিষুপুর ১৫১৪০ ২০৯১৬ ১৯২৬০ 
সোনামুখী ৭২১৬ ৭৭৫৬ ৮৭১৭ 
১৯২১-২২ ১৯২২-২৩ 
বাকুড়। ৪৭৮৪৪ ৪৬৮৩৫ 
বিুপুর ১৯০৮২ ২১৮৫৮ 
সোনামুখী ৮৫৭১ ৮২১৯ 


বাংলাদেশে কলিকাত। বাদে ৩নটী সহরে জলের কল আছে। ১৮৮৪ 
সালে বর্দমানে প্রথম জলের কল স্থাপিত হয়। ১৯১৬ বীকুড়া সহরে জলের কল 
প্রতিষ্ঠিত। স্তার বিটসন বেল কলের উদ্ধোধন কাধ্য সম্পন্ন করেন। বাঁকুড়া 
কলেজের তৎকালীন অধ্যঞ্চ মিচেল সাহেব সে সময়ে বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটার 
চেয়ারমান ছিলেন। গন্ধেশ্বরী নদীতে এই কল স্থাপি 5 হইয়াছে । ১৫ বর্গমাইলে 
এই কলের জল সরবরাহ হয়। এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা ৮৪৭ গ্যালন জল 
সরবরাহ হয়। প্রত্যেকের ভাগে ৬ গ্যলিন প্রত্যহ ৫০৯৫৫ গ্যালম পড়ে। কল 
নির্মাণে ৫* হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । ১৯২২ সালের বন্তায় কলের অনেক 
ক্ষতি হয়। সহরের জল নিকাশের জন্য ১* হাজার টাঁকা ব্যয়ে ড্রেন তৈয়ার 
হইয়াছে। ইহাতে ৪ হাজার লোকের স্থবিধা হইয়াছে। একটা নৃতন কৃপ খনন 
হইয়াছে। জলের পরিম|ণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্ট। হইতেছে। 


১২১ 


অষ্টম অধ্যায়। 
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অধ্যায়। . -১২৩ 


মোকদম। | 


. এজেলায় এখন মামল! মোকদামার সংখ্যা অনেক হাস হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়। আদালত প্রাঙ্গণে আর তত মামলাবাজ লোক দৃষ্ট হয় না। মামলা! 
মোৌকদ্দমা করিয়া যেন সকলেই ক্লান্ত হইয়াছে বোধ হয়। বর্তমানে একজন 
জেল! ও সেসন জজ একজন সবণজ, সদরে তিন জন মুনসেফ খাতড়ায় একজন 
এবং বিষ্ুপুরে ৩ জন মুন্সেফ আছেন। ইনদপুর, খাতড়া, রাইপুর রাণীবান্দ, 
9 শিমলাপাল এই ৫টী থান! খাতড়ার মুনসেফের এলাঁকাঁধীন। সদর মহকুমার 
বাকী ৮টা থানা সদরের তিনজন মুনসেফের এলাকাতৃক্ত ৷ পূর্বে কুতুলপুরে এক 
জন মুনসেফ থাকিতেন কিন্তু এখানের মুনসেফী উঠিয়া গিয়াছে। বনুপূর্কে ছাতনা, 
ওনা গঙ্গাজলঘাঁটা সোনামুখী ইন্দীস প্রভৃতি স্থানে মুনসেফ ছিলেন কিস্ত তাহ! 
উঠিয়া গিয়াছে । সদরে তিন জন ডেপুটী বিচারে বসেন ইহার মধ্যে মহকুমা 
হাঁকিম মাসের অর্ধেক দিন মফঃস্কলে ভ্রমণে যাঁন। বিষুপুরে দুইজন ডেপুটী বিচারে 
বসেন। সেখানেও মহকুম! হাকিম মফস্বল ভ্রমণে যান। বাঁকুড়া ও 
বিষুপুরে কয়েকজন অবৈতনিক ম্যাজিট্রেট আছেন। সোনামুখী, খাতড়া 
গঙ্গাজলঘাটাতে একজন করিয়৷ অবিতনিক ম্যাঁজিট্রেটে আছেন। মাঁমলা 
মৌকদমার সংখ্যা যতই হ্বাস হয় এজেলার ততই মঙ্গল। কুচক্রীর কুপর্্শ 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে শাঁলিসী বিচারের বন্দোবস্ত করাই 
বিধেয়। আদালতে যত কমসংখ্যক মোকদ্মার দায়ের হয় গল্লীবাীর ততই 
মঙ্গল । দেওয়ানী বিভাগে বাকীকর মৌকদম|র সংখ্যাই বেশী। লক্ষ লক্ষ টাকা 
দাবীর মোকদমা এজেলায় নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ মোকদ্ধমাই কম 
দাবীর। জেলায় যেমন বড় বড় জমীদার ও ধনী লোক নাই, তেমনি এজেলায় 
লাঁখ লাখ টাকার মৌকদামীও নাই । মোকদমার সংখা হাস হইলেও উকিল 
মোক্তারের সংখ্যা! হাঁস হয় নাই। বদর বৎসর উকিল মোক্তারের বৃদ্ধিই 
পাঁইতেছে। জেলার হিতকর কার্যে আইন ব্যবসায়ীদের কোন চেষ্টা নাই । 
জেলাবাসীর উপর তাহাদের তেমন আধিপত্যও নাই। 


১২৪ ব!কুড়া জেলার ধিবরণ। 


পুলিস-_ 


১৯৪১ ১৯১১ ১৯০১ ১৯১১ 
স্থপারিন্টেণ্ডেট ১ কনষ্টেবল ২১৪ ৪০৯ 
ইন্সপেক্টর ২ «  দফাদার ২৩৪৯ 
সাবইন্স্পেক্টর ২৭ ৩৫ চৌকীদার | ২৩৩৪ 
হেডকনষ্টেবল ২৩ ৪৬ ] 

১৯২১ সালে চৌকীদার ও 
দফাদারের সংখ্যা। 

থানার নাম চৌকীদারের দফাদারের ইউনিয়নের 

সংখ্য। তথ্য ংখ্যা, 

১৯২৪ সাল। 

বাকুড। ১৩৪ ১৫ ১৫ 
ছাঁতন৷ ১১২ ১২ ১২ 
ওন্দ] ১৫৪ ১৭ ১৭ 
তালডাঙ্গর৷ ৮১ ্ে নী 
গঙ্গাজলঘাটী ১১১ ১২ ১২ 
মেজিয়! ৬১ ৬ 
শালতোড়া ৮৫ 
বড়জোড়া ১৪৩ ১৯ ১৫ 
খাড়া ১১৮ ১২ ১২ 
ইনাপুর ৮৩ ৮ ৮ 
রাইপুর ১৬৪ ১৬ ১৬ 
শিমলাপাল ৭৩ ৭ ৭ 
রাণীরবাধ ৮১ ৮ ৮ 

১৪৬৫ ১৪৬ ১৪৪ 


অষ্টম অধ্যায়। ১২৫ 


থানার নাম চৌকীদারের দফাদাগের ইউনিয়নের 





সংখ্যা সংখয সংখ্য। 

বিষুপুর ৫৭ ৬ 
রাধানগর ৯০৮ ১১ 
জয়পুর ৮৩ ৯ 
সোনামুখী ॥ 3১ ৪ 
পাত্রসায়ের ১৪৮ ১৫ 
ইন্দাস ১৭২ ১৬ 
কোতুলপুর ১৪৩ ১৪ 
শিরমণিপুব ১২০ ১২ 

৯২২, ৯২ 


এজেলায় পুলিসের কাজে সুপারিপ্টেগ্ণ্ট ১ জন, ডেপুটী স্ুপারিন্টেখেণ্ট 
১ জন, ইন্ম্পেক্টর ৫ জন, সাবইন্ম্পেক্টর ৩৮ জন হেডকনষ্টেবল ৫১ জন 
কনষ্টেবল ৪২২ জন আছে। 

১৯৪৬ সালে নট থান! ১১টা আউটপোষ্ট ছিল। স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ে ১ জন 
ইনম্পেক্টর ৫ জন সাবইনস্পেক্টর ৩১ জন হেডকনষ্টেবল ৩৫ কনষ্টেবল ৩২৫ 
মোট ৩৯৭ জন ছিলেন। দফাদার ২৪৯ জন এবং চোকীদা'র ২৭৫৪ জন ছিল। 

, গত এপ্রিল মাম হইতে ঝিঞ্ুপুর মহকুমার রাঁধানগর ও শিরোমণিপুর থান 
উঠিয়া গিয়াছে । শিরোমণিপুর থানার ১, ৬, ৭, ৮, ৯১ ১০, ১২, নং ইউনিয়ন 
কতুলপুর থানার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ২, ৩, ৪, ৫নং ইউনিয়ন জয়পুরের 
সহিত যুক্ত হইয়াছে। রাধানগর থানার ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১ নং ইউনিয়ন 
বিষুপুর থান! ভুক্ত, ১ ও ৯ নং ইউনিয়ন সোনামুখী থানাভুক্ত, ১* নং ইউনিয়ন 
পাত্রসায়ের থান! তুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর থানার ২9 ৩ ইউনিয়নের এবং 
কতুলপুর থানার ১, ২, ও ওনং ইউনিয়ন জয়পুর থানার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
রাধানগর ও শিরমণিপুরে পুলিসের আউটপোষ্ট আছে। 


১২৬ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


পোষ্ট অফিস। 


বাঁকুড়া + ভাদুলে ছাঁতারকানাঁলী 
ছাঁতনা হাড়মাসড়া! ইন্দপুর 
বটীপাহাড়ী লালবাজার* মানকাঁনালী 
রাজগ্রাম রতনপুর সানবান্ধ! 
শিমলপাল তালডাঙ্গর। « বেলিয়াতোড়* 
বড়জোড়া হাট আশুড়িয়। মুক্তাতোড় 
বিষুপুর + বাঁকাদহ গলিয়া 
গোপালনগর গৌসাইপুর রাহগ্রাম 
রামলাগর গঙ্গচজলঘাটি + বাকুলিয়া 

বন আশুড়িয়া মালিয়।ড়া মেজিয়। 
শালতোড়া শ্রীপাটপৃণিয় তিলুড়ী 
গড়বাইপুর * ফুলকুনম। ইন্দাস 
বিউর ান্দগ। পলাশী চড়িগ্রাম 
রাজ খামার রোল শাসপুর 
জয়পুর* টবৈতল হিজলডিহা! 
কুচিয়াকোল ময়নাপুর খাতড়া* 
অন্বিকানগর রাণীবন্ধ* কো হলপুর 
আম্ডাহী বাঁলিথ। দেশড়া 

জোত জয়রাম মির্জাপুর লেগে মদনমোহনপুর 
শাঁমন্ত খাত৷ শিহর ওন্দা 
দামোদরবাটা লোদন। নিকুঞ্জপুর 
পাত্রসায়ের* বালসী নবামরা 
বেলুট বেতুড় হাট কৃষ্ণনগর 
রাধানগর* অযোধ্যা! ভড়। 
পাঁচাল সে!ণামুখী + বনবীর সিংহ 
ধনশিমলা দিপাড়। গোপীকাস্তপুর 
হামীর হাটী হদলনারায়ণপুর কাকটীয়! 
পলাশডাঙগ। শারেঙ্গ। করিশুও। 


অষ্টম অধ্যায় ১২৭ 


যে সকল সহরের পাঁ্খে (4) চিহ্ন আছে সেগুঘিতে টেলিগ্রাফ অফিস 
আছে। যে সকল স্থানে তারকা চিহ্ন আছে সেগুলি সাব অফিস বাঁকীগুলি 


ব্রাঞ্চ অফিস। লালবাজার অফিস বীকুড়া সহরে অবস্থিত এখান হইতে 
চিঠি বিলি হয় না। 


লাটের পরিদর্শন। 


১৯২৪ সালের ৭ই জানুয়।রী বাংলার শাসনকর্তা লর্ভ লিটন বাকুড়। 
পরিদর্শনে আগমন করেন। ষ্টেশন হইতে ফীডার রোড দিয়া আদালত প্রাঙ্গনে 
সভামণ্ডপে উপস্থিত হয়েন আগমন দিবসে বাকুড়। সহরে হরতাল হইয়াছিল। 
ইহাঁর পূর্বে আর কোন লাট ছোট লাট এপ ভাবে বীকুড়ায় আসেন নাই 
ইহার পূর্ববব্ভীগণ বরাবর সদর রাস্তা দিয়াই সাকুটি হাউসে গিয়াছেন। লড 
কারমাইকেল বাকুড়। ভ্রমণে আসিয়া সহরের মধ্যে কারমাইকেল বাঁধ খননের 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। লর্ভ রোণান্ডশে বীাকুড়া ভ্রমণে আসিয়া ব।কুড়া 
কলেজের রোণান্ডশে ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন । উভয়েরই শ্মৃতিচিহ্ন 
এ জেলায় আছে। 

কিন্তু লর্ড লিটনের কোন স্থতি চিহ্ন এজেলায় রহিল নালর্ড 
কারমাইকেল এ জেলার এক্তেশ্বরের মন্দির পরিদর্শন করেন করেন। লর্ড 
রোণান্ডশে বাঁকুড়৷ বিষ্ণুপুর পরিদর্শন করিয়া বরাবর মটর যোগে মেদিনীপুর 
সহরে প্রবেশ করেন। লর্ভলিটন ও সেই পস্থা অনুসরণ করেন। লর্ড প্লিটন 
তাঁলডাঙ্গরা৷ থানায় আমজোড় ও রুক্সিণী খাল পরিদর্শন করেন। সমবায় 
সমিতির ছার! এই ছুইটা খালের কাঁধ্য হইয়াছে । তিনি পুনিশোলে 
গুটীপোকার কারখানাও পরিদর্শন করেন। গত বর্ষায় আমজোড় খাল বন্ায় 
ভাঙ্গিয়া৷ কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে । লাট সাহেব এই সমস্ত প।রদর্শন 
করিয়া সম্তোষলাভ করেন। এবং কলিকাতায় যাইয়া! ৩শে জানুয়ারী তারিখে 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজছুর্লভ হাঁজরাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহ! নিম্নে 
দেওয়া হইল। 


১২৮ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


লাট সাহেবের পর্র। 


70621. 171. 1725)2, 

অনেকে একত্র মিলিয়। নিজ নিজ ক্ষমত। অনুসারে সাহাধ্য করিয়৷ কাধ্য 
করিলে ষে সুফল হয়, তাঁহার যে সকল অস্থকরণীয় দৃষ্টান্ত বাকুড়া জেলায় আমা 
দেখান হইয়াছিল, তাহা দেখিয়৷ আমি যষেকত আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহ 
জানাইতে ইচ্ছা .করি। অনাবৃষ্টি হেতু শস্ত না জন্মিলে যে ভীষণ বিপদ ঘটে, 
তাহা! নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য, হ্থ স্ব গ্রামে 
সমবায় জলসেচন সমিতিগুলি যে সকল কার্য করিতেছেন তাহা অতিশয় 
উৎসাহজনক, এবং জেলার ভবিষ্কাৎ সমৃদ্ধির চরম আশাস্থল। অতি দরিদ্র শ্রেণীর 
লোকেও কিরূপে সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে তাহা এই সকল 
সমিতির সভ্যগণ দেখাইয়। দিয়াছেন। আমি আশা! করি ইহাদের দৃষ্টাস্ত বছ- 
লোকেই অন্ুলরণ করিবেন। আমি অন্টান্ত ক্ষেত্রে বলিয়াছি যে, লোকে যে 
পরিমাঁণ নিজে চেষ্টা ও নাহাধ্য করিবে গবর্ণমেপ্টের তাহাদিগকে সেই পরিমাণে 
সাহাষ্য করা উচিত। এই নিয়ম অনুসারে বাঁকুড়া জেলার লোকের, গবর্ণমেন্টের 
সাহায্য পাইবার বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছে। তাহাদের এই প্রশংসনীয় উদ্ঘম 
আমি কখনও ভূলিব না, এবং যাহাতে এই উগ্যমকে যথোচিত উৎসাহ দেওয়! 
হয় আমি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব। তবে আমি আশা করি ষেন সমবায় 
সমিতিগুলির সভাগণকে সুদ কমাইবার বা ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রার্থন! 
করিতে নিষেধ করিয়! দেওয়া হয়, তাহার সদ আদায় সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ 
জন্মিতে দিলে, সমবায় প্রণ/লীতে কাধ্য সমাধা হওয়ার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার 
কথা, সেন্টাল ব্যাক্ক হইতেই সমিতিগুলি টাকা খণ পাইতে পারে। ব্যাঙ্ক খণ 
দিয়। যদি স্থুদ না পায় তাহা হইলে ব্যান্কে টাকাকড়ির শ্বচ্ছলত। থাঁকিবে 
না, কারণ, ব্যাঙ্গকেও সুদ দিয়! খণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। অধিকস্ত 
ব্যাঙ্কের নিজের কাজ চাঁলাইবার খরচ আছে। 

জেলার কৃষি ও হিতসাঁধন সভার কার্ষ্যের বিষয় অবগত হইয়াছি উড 
আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । এই সভা জনসাধারণের মধ্যে 
একত্র মিলিয়া কাজ করার ও নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করার প্রবৃত্তি বঙ্ধন 
করিতে বিশেষভাবে কৃতকাধ্য হইয়াছেন । ধন্য তাঁহাদের চেষ্টা, ২৬০* হাজার 


অষ্টম অধ্যায়। ১২৯ 


বিঘা জমি, যাহাতে অনাবৃষ্টি হেতু পূর্বে শল্ত জন্মিত না, এখন সে অবস্থা হইতে 
সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাইয়াছে। এই সভ। আমার নিকট যে যে বিষয় জ্ঞাপন 
করিয়াছেন তাহা সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমি আমার গভর্ণ- 
মেণ্টের স্থানীয়-স্বায়ত্ত শ'সন বিভাগকে বলিয়াছি। 
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লাটসাহেবের বাকুড়। পরিদর্শনের পর দে বৎসর অতীত হুইল কিন্তু তিনি 
বা তাহার গভণমেণ্ট এজেলাকে কি পরিমাণে সাহাধ্য করিয়াছেন তাহা 
জাঁনিতে পারি নাই। পাঁচমুড়া ও পুনিশোলের অধিবাসীরা তাহাদের গ্রাথে 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন । শুনিয়াছি লাট সাহেব আশ্বীসও 
দিয়াছিলেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। লিটন সাছেব 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাও কাধ্যে পরিণত করিতে পারিলেন না । যিনি 
একটা বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্তীর পদ দখল করিয়। বসিয়৷ আছেন তাহার পক্ষে 
সামান্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত হয় না। আর দুই বৎসর মাত্র তিনি এই 
মসনদে বসিতে পাইবেন । দরিদ্র বাকুড়। বাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যদি 
কার্যে পরিণতঃ করিতে না পারেন তবে তাহার কলঙ্ক কোন কালে অপনোদন 
হইবে না। এ কলঙ্ক তাহার পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটী মাত্র | এই জন্যই 
বোধ হয় তিনি দরিদ্র বাঁকুড়াবাঁসীর ছুরবস্থার প্রতি মনযোগ দেন নাই। 
বাকুড়। জেলার অসহযোগদলের নেতা ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত অনিলবরণ রায়কে 
বিনাদোষে বিনাবিচারে বেআইনি ভাবে কারাকুদ্ধ করিয়া তিনি এ জেলাবাসীর 
অশ্রন্ধা লাভ করিয়াছেন । 


সেটেলমেন্ট। 


১৯১৭ সালের ৩১ অক্টোবর হইতে ঝাকুড়া জেলার সেটেলমেণ্টের কাধ্য 
আরম্ভ হয়। এই কার্ষ্যে ২৭৬৯০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এ পর্য্যস্ত ২৪ লক্ষ টাকা! 
ব্যয় হইয়াছে । ১৯১৫-১৬ সালে এ জেলার ভীষণ ছূর্ভিক্ষ হয় আবার ১৯১৮-১৪ 
লালে ও অনাবৃষ্টির জন্ত হয় কিন্তু এই ছৃতিক্ষ হওয়া সন্ছেও গরীপের কোন ক্ষতি 

১৭ 


১৩০ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


হয় নাই। দরিদ্র প্রজাগণকেই ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে । অফিসের 
জন্ত প্রশস্ত অট্টালিকা-নির্ষিত হইয়াছে, বিজলীর আলোক ও পাখাঁর প্রচলন 
হইয়াছিল। 

রবাটমন সাহেব এ জেলায় সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন তিনি ছুটি লইয়! 
বিলাত যাইলে শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার স্থলে কাজ ক 
বিলাত হইতে ফিরিয়া! আসিয়া! এ জেলায় সেটেলমেণ্টের কার্ষ্যভার গ্রহণ করেন । 
রবাটসন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থরে 
বাবু আয়কর বিভাঁগে এসিষ্টযান্ট কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শে, 
রিভ্যালুয়েদনের কার্ধ্য হইতেছে । প্রথমে অতিশিক্ত হারে শেষ ধার্ধ্য হয় 
সাধারণের আপত্তিতে তাহা সংশোধন করিয়া অনেক হাস হইয়াছে । অনেকে 
অনুমান করেন যে রোডশেষ দ্বিগুণ হইবে। 


ব্যবস্থাপক সভা । 


ংস্কার আইনের প্রথম নির্বাচনে ১৯২০ সালে হাইকোটের উকিল ও বাঁকুড়া 
সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হৃষীন্দ্র নাথ সরকার এম, এ, বি এল পশ্চিম বাঁকুড়া 
অর্থাৎ সদর মহকুম! হইতে এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অজয় দত্ত পূর্ব বাঁকুড়া অর্থাৎ 
বিষ্ণুপুর মহকুমা হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় 
নির্বাচনে অর্থাৎ গত ১৯২১ সালে স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার সদশ্ত পদপ্রার্থী 
হন। বাঁকুড়া জেল কংগ্রেস কমিটার সম্পাদক শ্রঅনিলবরণ রায় এম এ সদর 
মহকুমায় বিষুপুরের অসহযোগী উকিল শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বিষুপুর 
মহকুমায় সদ্য পদপ্রীর্থ হয়। এবারে হৃষীন্দ্র বাবু বীাকুড়ায় এবং অজয় বাবু 
বিষুণপুরে প্রতিছন্দী হইয়াছিলেন। সদর মহকুম্ণার ভোটারের সংখ্যা ১৫৮৭৮ জন 
ইহার মধ্যে ৫৫৮৫ জন ভোট দিয়াছিলেন; অনিল বাবু ৫২২৪টা স্বযীন্দত্র বাবু 
৩২১টী ভোট পাইয়াছিলেন। বিষুপুর মহকুমাঁয় ভোটেরের সংখ্যা ১১৬৫৬ জন 
ইহার মধ্যে ৩৯৮২ জন ভোট দিয়াছিলেন । উমেশ বাবু ৩৩২১টী অজয়বাঁবু ৬১৯্টা 
ভে।ট পাইয়াছিলেন। ফলে অনিল বাবু ও উমেশ বাবু নির্বাচিত হন। সংস্কারের 


আমীর % 

টা ১৭ 
চাচি 
সি ) 


তু 

নিলে, 
৮, 
। ক 
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পূর্ধ্ বাকুড়। জেলার কোন অধিবাসী ব্যবস্থাপক সভার সদশ্তপদ অধিকার করিতে 
পারেন নাই। প্রথম নির্বাচনে ছুইজনের মধ্যে একজন এ জেলায় অধিবাসী হইলেও 
উভয়েই কলিকাঁতাঁবাসী ছিলেন। জেলার লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ 

ংশ্রব ছিল না । অনিলবাঁবুর নাম জেলার সর্বত্র পরিচিত | ৫1৬ ক্রোশ হইতে 
অনেক ভোটার পদব্রজে আসিয়া অনিল বাবুকে ভোট দিয় গিয়াছেন। তাহারা 
নিজ ব্যয়ে আল্গিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে বাঁটী ফিরিয়া গিয়াছেন। বাহার! 
সর্ববন্ব ত্যাগ করিয়। দেশের সেবায় আত্ম সমর্পণ করেন দেশবাসীও তাহাদের 
প্রতি অকৃতজ্ঞ নহেন। বীকুড়াতেই আমর! তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এবারের 
প্রতিনিধিদ্ধয় সরকারের পদলেহী নহেন। তাহারা উভয়েই ব্যবস্থাপক সভায় 
সুখ্যাতি অজ্জন করিয়াছেন। ইহাঁদের দ্বার! বাঁকুড়া জেলার গৌরব বৃদ্ধি 
হইয়াছে । 


ঘাটোয়াল। 


পূর্ব্বে এ জেলায় ঘাটোয়াল ও .সর্দার পুলিসের কাজ করিত এ জন্য তাহার! 
নিষ্কর জমি পাইত। সামস্ত বাউরী বাগদি লোহার প্রভৃতি জাতি ঘাটোয়ালের 
কাজ করিত। বিষ্ণুপুর রাজ্যে ২৬৯৮৬৫ বিঘা জমি ঘাটোয়াল ও সর্দার দিগকে 
নিশ্কর দেওয়া ছিল। বীঁকুড়া জেলায় ৫২০ হাঁজার বিঘ! জমি ঘাটোয়ালী ছিল। 
গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়াছেন এখনও 
কয়েক স্থানে ঘাটোয়/লী প্রথা! প্রচলিত আছে। পুলিশ নিযুক্ত হইলেও ঘাটোয়।- 
লের! পুলিশকে সাহায্য করিত। কয়েকজন ঘাটোয়াল নির্দিষ্ট দিন থানায় 
থাকিয়া পাহারা দিত । 


রেলওয়ে । 


বেঙ্গল নাগপুর রেলের খঙ্গপুর ঝরিয়া সেকসন লাইনের উপর বাঁকুড়া 
ষ্টেশন অবস্থিত। খড়াপুর হইতে ৭২ মাইল, আদড়া হইতে ৩৩ মাইল । রাঁচী 
এক্সপ্রেস ট্রেণ এই লাইন দিয়৷ হাওড়া হইতে বাচী যাতায়াত করে। উত্বর 


১৩২ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


পশ্চিমের যাত্রীরা এই লাইন দিয়াই শ্রীক্ষেত্র যাতায়াত করে। বীকুড়া হইতে 
রখচী ১৩১ মাইল । লোহারদাগা ১৭৩ মাইল । প্রত্যহ তিনখানি করিয়া ৬ খানি 
যাত্রীবাহী ট্রেন যাতায়াত করে। ষ্টেশনের গ্লাটফরম তত উচ্চ নহে। তৃতীয় 
শেণীর টিকিটঘরের নিকট বিশ্রাম/গাঁর নাই। 


প্রধান ষ্টেশন হহতে দূরত্ব । 

হাওড়া আসানসোল গুমে। নাগপুর ওয়ালটেয়ার 
বাঁকুড়। ১৪৪ ৫৯ ৭8 ৬৩৯ ৫৪৬ 
ছাতন। ১৫২ ৫১ ৭০ ৬৩০ ৫৫৫ 
ঝাঁটাপাহাড়ী ১৫৮ ৪৫ ৬৪ ৬২৫ ৫৬১ 
ভেহ্য়াসোল ১৩৯ ৬৪ ৮৩ ৬৪৩ ৫৪২ 
ওন্দাগ্রাম ১৩৪ ৬৯ ৮৮ ৬৪৯ ৫৩৭ 
রামপাগর ১২৮ ৭৫ ৪৯৪ ৬৫৪ ৫৩১ 
বিষ্পুর ১২৫ ৭৮ ৯৭ ৬৫৭ ৫২৮ 
পিয়ারডোবা ১১৭ ৮৬ ১০৫ ৬৬৫ ৫২৩ 


বীকুড়া সহর হইতে জব্বলপুর ৬৯৭ মাইল এবং কাঁটিনী হইতে ৫৮০ মাইল। 


বাকুড়া হইতে বি. ডি. আর 
রেলের ষ্টেশনের দুরত্ব । 


বিকন৷ ৩ পাত্রযায়ের ৩৫ 
নবান্দা ৫ বেডুড় ৩৮ 
বেলবনী ৭ ইন্দাস ৪৩ 


বেলিয়াতোড়া ১২ শাসপুর রোড ৪৬ 
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বৃন্দাবনপুর ১৬ বোয়াইচণ্ডী ৪৪ 
হামিরহাটা ২১ কয়ার ৫২ 
সোনামুখী ২৫ শেহার! বাজার ৫3 
ধনশিম্ল। ২৯ গোপীনাথপুর ৫৭ 
ধগড়িয় ৩২ রায়নগর ৬০ 


বাকুড়া হইতে বর্ধমান জেল বায়ন। পর্ধান্ত ৬« মাইল ছোট রেল লাইন 
আছে। বাকুড়া দামোদর রিভার বেলওয়ে কোং লিমিটেড ইহীর মালিক। 
কলিকাতার ম্যাকলাউড কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট। এই রেল 
কোম্পানীর মূলধন ৩৪ লক্ষ টাকা । গত ১৯২৩--২৪ সালে এই কোম্পানীর 
১৯৯০৩০ টাকা আয় এবং ১৫৫৪০৯ টাকা! ব্যয় হইয়াছে । খ|টী আয় ৪৩৬২১ 
টাকা । এই লাইন বর্ধমান পর্য্যন্ত ঘাঁইলে আয় বুদ্ধি হইবে। কারণ তাহ। 
হইলে কলিকাতাঁর যাত্রী এই লাইন দিয় কলিকাতা যাইবে। রেললাঁইন 
দামোদর নদের তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে বর্ধমান পর্যন্ত যাইলে নদী বাধিতে হইবে। 
ইহাতে অনেক খরচ হইবে । যেষন খরচ হইবে আয়ও তেমনি বৃদ্ধি হইবে। 


বহ্যাজন্ত ৷ 


পূর্ব্বে এ জেলার জঙ্গলে হাতী দৃষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে মযুরভ্ধের জঙ্গল 
হইতে দলে দলে হাতী এ জেলার জঙ্গলে আদিত। গ্রামে আসিয়া শন্ত নষ্ট 
করিত । বীকুড়া মেদিনীপুর সিংহভূম ও ময়ুরভঞ্জের ও মানভূমের নিবিড় জঙ্গলে 
সংযুক্ত ছিল। এক্ষণে মধ্যস্থানের অনেক জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আর হাতীর 
আমদানী হয় না। হরিণও এ জেলার জঙ্গলে দৃষ্ট হইত। এখনও দক্ষিণাংশে 
কালে কচিৎ ২1১! দুষ্ট হয়। এজেলায় নেকড়ে বাঘ, ও বাঘ, ভালুক, 
বন্য শুকর খরগোস প্রভৃতি বন্য অস্ত দৃষ্ট হয়। জেলার দক্ষিণাংশে বন্যজন্ত বেশী 
ষ্ট হয়। সোনামুখীর জঙ্গলে বন্ত শৃকর ও তল্লক দুষ্ট হয়। 


১৩৪ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


বন্য শুকর । 


সন ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে দামোদর নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। এই 
বন্ঠায় বাকুড়া জেলার উত্তরাংশের বনু স্থান ভাপিয়। যায়, বন্যার পলীতে নদী তীরে 
মাঁন। হয় এই মানাগুলি এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । বন্যার পর হইতে 
জেলার উত্তরাংশে বন্য শৃকর দৃষ্ট হয়। লোকে (প্রথমে ইহা অনুমান করিতে খারে 
নাই। ক্রমে ক্রমে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ইহার) মেজিয়! বড়জৌঁড়া, 
সোনামুখী, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, ওন্দা, গঙ্গাজলবাটী থানায় বিস্তৃত হইয়াছে 
ইহারা রাত্রে মাঠে আসিয়া আখ ও রবিশস্ত নষ্ট করিয়া! দেয়। অনেক স্থান 
বন্ত বরাহের অত্যাচারে আখ, পেঁয়াজ, গম, যব, কলাই প্রভৃতি চাষ উঠিয়া 
গিয়াছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিলে এ জেলার কৃষি কার্ষ্যের 
উন্নতি হইবে না। ক্রমশঃ ইহীদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে এবং গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে ক্রমে ক্রমে অন্তান্ঠ থানায় ইহাদের অত্যাচার 
আরম্ত হইবে। সন ১৩৩৭ সাঁলে জেলার কৃষি ও হিতকরী সমিতি তিন মাঁসের 
জন্ত মাসিক ১২ টাকা বেতনে একজন শিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্ত 
ইহার দ্বারা সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। ৭টা থানার বন্তশূকর বধের জন্য 
একজন শিকারী দ্বারা কি হইবে । এই শিকারীর দ্বারা ওন্দাখানায় ৬টী হত 
ও ৬টা আহত হইয়াছে । বন্য বরাহ বিনাশের জন্ত প্রত্যেক ইউনিয়নে দফাদার 
ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বন্দুকের পাশ দিতে হইবে । গ্রামে গ্রামে বন্দুক থাঁকিলে 
ইহাদের অত্যচার হইতে বাকুড়। জেল। পরিত্রণ পাইবে। 


পর্বত। 


বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়ার পাহাড় সর্ধবোচ্চ । ছাতন! স্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে 
ইহা অবহিত । ইহার উচ্চতা ১৪৪২ ফুট, পরিখি ৬ মাইল। পর্বত ও পার্থ 
প্রদেশ জঙ্গলপূর্ণ। এই পাহাড়ে মহারাজ চন্ত্রবশ্শীর একখানি শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন 


অষ্টম অধ্যায়। ১৬৫ 


সময়ে এই লিপি খোদিত হইয়াছে । এই লিপির আকার গুপ্ত লিপির মত | 
দেড় হাজার বৎসর পুর্বে বাংলাদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহ! চন্দ্রবর্ধার 
লিপি হইতে কতকট! জানাযায় । গভর্ণমেন্ট আইনানহ্থসারে এই শিলালিপি রক্ষার 
আদেশ দিয়াছেন। পূর্বে বেঙগলষ্টোন কোম্পানী এই পর্বতের মালিক ছিলেন। 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী (019১5 [1507916) শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
কোলে মহাশয় ইহা খরিদ করিয়ান্ছন। এই পর্বত হইতে পাথরের নানাপ্রকার 
দ্রব্য তৈয়ার হয় । ঘরের মেজে কিন্বা দেওয়ালে দিবার জন্য বড় টাঁলী তৈয়ার 
হয়। এই টালী নানাস্থনে রপ্তানী হয়। মেজিয়। গু শালতড়া থানায় কয়েকটা 
পর্বত আছে। খাতড়। ও রাণীবান্ধ থানায় অনেকগুলি পর্বত আছে । মগ্তাড়ার 
পাহাড়ে এক সাঁধু বাঁস করেন। বিহারীনাথ এজেলার পর্ববতের মধ্যে দ্বিতীয় । 
পূর্ববাংশে কোথাও পাহাড় নাই জেলাম প্রায় শতাধিক ক্ষুত্র পাহাড় আছে। 


জর্গল। 


বাকুড়া, ছাঁতিনা, ইন্দপুর, তালডাঙ্গরা৷ ও ওন্দা থনায় কাঁঠের অভাব 
হইয়াছে । সেনামুখী পাত্রসায়ের বিষুপুর থানায় এখনও জঙ্গল আছে তবে 
বৃহৎ বৃক্ষ নাই। রাইপুর, রাণীবান্ধ ও সীমন্দাপাল থাঁনা রেল লাইন হইতে দুরে 
অবস্থিত এজন্ঠ এই তিন থানায় এখনত্ত কাঠের অভাব হয় না। এই তিন 
থানায় নিবীড় জঙ্গল আছে । বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে। এই সকল জঙ্গলে বাঘ 
তালুক শূকর ও হরিণ বাঁস করে। ছাতনা, ওন্দা ও বাঁকুড়া থানার লোককে 
বাহির হইতে জাঁলাঁনী কাঠ আনিতে হয়। মানভূমের জঙ্গল হইতে জালানী কাঠ 
আমদানী হয়। জালানী কাঠের দর ক্রমেই মহার্থ হইতেছে । কলিকাতায় 
যে দরে কাঁঠ বিক্রি হয় বীকুড়ায়ও সেই দরে বিক্রি হয়। পিয়ারডো'বা ষ্টেশন 
হইতে কলিকাতায় জালান্নী কাঠ ও পাতা রপ্তানী হয়। বাসনেরও কারখানায় 
পোদ্দারের কাজে অনেক কাঠ কয়লার আবশ্তক হয়া এজন্ত এসকল কাজে 
এজেলাতেই অনেক কাঠ কমল! খরচ হয়। পিয়ারডোব1. হইতে অনেক কাঠ 
কয়লা ঘাটালে রপ্তানী হয়। যেখানে জঙ্গল কাটা হইতেছে সেখানে আর সেরূপ 


১৩৬ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


ভাবে জঙ্গল গজাইতেছেনা । কাজেই অনুমান ২০২২ বৎসরের মধ্যে এজেলার 
জঙ্গল নিঃশেষ হইয়া যাইবে । মেদিনীপুরের জমীদাঁর কোং যেরূপ ভাবে জঙ্গল 
রক্ষা করেন, বাকুড়া জেলার কোন জমিদার সেরূপ ভাবে জঙ্গল রক্ষায় 
যক্সবান হন না। 


নদী। 


দামোদর নদী জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। বর্ধমান বাকুড়। এই জেলার 
সীম! নির্ধারন করিয়াছে । দ্বারকেশ্বর নদী মাঁনভূম হইতে বাহির হইয়া এ জেলার 
মধ্যে প্রবাহিত হইয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সীমায় যাঁইয়া ঘাটালের নিকট 
রুপনারায়ণ নাম পাইয়াছে। কোলাঘাট ষ্টেশনে বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইন 
এই নদীর উপর দিয়! গিয়াছে। বীকুড়া সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর ও 
উত্তর ধাঁরে গন্ধেশ্বরী নদী অবস্থিত । তপোবনের নিকট এই ছুই নদী মিলিত 
হইয়াছে। গন্ধেশ্বরী নদী শালতাড়া থানার মুড়লু গ্রাম হইতে প্রবাহিভ হইয়া 
কাঁকর নিকট দ্বারকেশ্বরে মিশিয়াছে । শালী নদী শ্বনিয়া পাহাঁর হইতে বাহির 
হইয়া দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে । অডকষা ও কীঁসাচর! নদী মানভূম 
হইতে প্রবাহিত হইয়া ছাতন। পরগণ] দিয়া জটিয়ার ডিহি মৌজাতে উভয়ে 
মিলিত হইয়৷ মেট্যাক লা গ্রামের নিকট দ্বারকেশ্বর নদীর সহিত সংযুক্ত 
হইয়য়ছে। বিড়াই নদীর তীরে বিষুপুর অবস্থিত। এই নদী ও দ্বারকেশ্বরের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । কাসাই ও শিলাই অন্ত তম প্রধান নদী। এই দুইটা 
নদী মানভূম হইতে বহিতেছে। শিলাই নদী ইন্দপুর, খাতড়া ও শিমলাপাল 
থানায় প্রবাহিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছে। কমাই নদী খাতড়া 
রানীবন্ধ ও রাইপুর থানা দিয়। প্রবাহিত হইয়। মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছে। 

গ্রীক্মকালে এই নদীগুলি শুষ্ক থাকে । বালী খুঁড়িলে জল বাহির হয়। বর্ধার 
সময় নদীগুলি জল পুর্ণ হয়। বৃষ্টি বন্ধ হইলে ২৪ দ্দিন পরে নদীতে সামান্ত 
শ্রোত থাকে মাত্র। নদীগুলি মধ্যে মধ্যে বান্ধাইয়৷ দিলে এজেলায় ক্ৃষিকার্ধের 
অনেক সুবিধা হয়; এবং নদীগুলিতে বারমাস জল থাকে | জেলায় জলকষ্ট 


॥ 


অষ্টম অধ্যায়। ১৩ 


নিবারিত হয়; এবং অজন্মার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাঁয়। যে সকল জমী 
অনাবাদী পড়িয়াছে সে গুলিতেও আবাদ হয়। বর্ষাকালে নদীতে বন্তা হইলেই 
ইলিশ মাছ আমদানী হয়। তখন স্থানীয অধিবাসীরা এই সমছ্জে নদীতে ইলিশ 
মাছ ধরে। 


মহান্ত ৷ 


জেলায় প্রায় ১৫ জন মহাঁস্ত আছেন। ইহাদের অনেকেই কুক্রিয়াসক্ত ও 
উচ্ছজ্থল। ইহার! জমিদারের প্রদত্ত নিষ্ষর ভৃসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন এই 
সকল মহান্তদের বাষিক সমবেত আয় তিন লক্ষ টাকার কম নহে। এজেলায় 
বর্ধমান চন্দ্রকোণার মহান্তের ও কিছু ভূসম্পত্তি আছে । এই সকল মহান্তের। 
হিন্ুস্থানী,ইহাদের চেলারাও হিন্ুস্থানী । বাালীরা মহাস্ত হইতে পাঁরে না। এই 
হিন্ুস্থানীর দল বাংলায় আসিয়৷ বেশ মঞ্জা লুটিতেছে। বাঙ্গালীরা বর্বর জাতি 
তাই এই সকল হিন্বস্থানী মহীস্ত বেশধারী গুণ্ডার দল' নির্বিবাধে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 
মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছে, সতী সাধবী রমণীর সতীত্ব নষ্ট 
করিতেছে, কুলললনাকে কুলের বাহিরে আনিয়া ভোগ লালসা! চরিতার্থ 
করিতেছে আর নিল বাঙ্গালী তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহাদের 
পদরজ গ্রহণ করিয়৷ ধন্য হইতেছে । বাঙ্গালী ইহার প্রততকার করিতে 
পারিতেছে না। ১৮৭৫ সালে তারকেশ্বরের মহাস্ত মাধবগিরি এলোকেশী 
হাঙ্গামাঁয় কারাবদ্ধ হয়। এই সময়েই তাহার লাম্পট্য দেশময় বিস্তৃত 
হয় এবং এবারেই সে ধরা পড়ে কিন্তু ইহাঁর পূর্বেও দে বহুনারীর সতীত্ব নষ্ট 
করিয়াছিল কিন্তু তাহা এত গোপনে হইত যে সহজে ধরা পড়ে নাই। 
কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়! মাধবগিরি আবার নিব্বিবাদে মহাস্তের গদি 
পাঁইয়াছিল বাঙ্গালাদেশে কেহই তাহার প্রতিবাদ করে নাই। ইহার পূর্বে 
নিলকর হাঙ্গামীয় দেশের সর্ধঝত্র প্রতিবাদ হুইয়াছিল। সে সময়ে বাংলায় 
সতীত্বের কোন মুল্য ছিল বলিয়! বোধ হয় না । বিষ্তাসাগর মহাশয়ের বিধবা 
বিবাহ প্রচলনের প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্ত হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্রে সতী রমণীর 
সতীত্ব ' নীশের প্রতিকারের জন্ত.দেশময় কোন আন্দোলন হয় নাই । এসময়ে 

১৮" চ. 


১৩৮ বাকুড়। জেলার বিবরণ। 


বাঙ্গালাদেশে কুলীন বামুনদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ 
একশত ছুইশত পর্যন্ত বিবাহ করিতেন। মাঁধবগিরির পর সতীষগিরি গদি 
পাইয়াছে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বু আখ্যায়িকা সংবাদপত্রে গ্রকাঁশিত 
হইয়াছে। ইহার একটারও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সতীশগিরির 
টাকার অভাব নাই সে সচ্রিত্র হইলে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলী 
মিথ্যা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহাদের নামে মান হাঁনির মোকদ্ম! করিত। 

তারকেশ্বরের এই অনাচার অত্যাচার নিবারণে অগ্রণী হইয়াছেন ছুইবীন 
হিন্দস্থানী সন্র্যযমী। তাহারা বাঙ্গালীর কানে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়। দিতেছেন 
হিন্দুর তীর্থস্থানে তোমাদের মা ও ভগিনীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, আর তোমা 
অধম ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। তোমাদের চৈতন্য নাই তোমাদের আত্ম- 
মর্ধ্যাদ| জ্ঞান নাই, সতীত্বের মুল্য বুঝ নাই। তারকেশ্বরের সংস্কারের জন্য 
তাহার। প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। বৃদ্ধস্বামী সচ্চিদানন্দ অদম্য উৎসাহে 
যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছেন। হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বর্ধমান 
বিভাগের কমিশনার বাঙ্গালী হিন্দু হইয়াও এই কার্য্যে বাধ! দ্রিতেছেন। হায়রে 
দাসন্ব। ধন্য তোর মহিমা! তোর অপাঁধ্য কিছুই নাই। বাংলার তারকেশ্বর 
তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ব্রাহ্গণ ও অন্ঠান্ত জাতীয় রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়। 
নিব্রিবাদে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মুখে চুণ কালী 
দিয়া বাঙ্গালী জাতীকে বোক! বাঁনাইয়াছে এ ধারণা যদি এই ছুই উচ্চ পদস্থ 
রাজ ভূত্যের থাঁকিত তাহা। হইলে তাহারা স্বধন্মের গৌরব রক্ষাঁর জন্য তাঁরকেশ্বরের 
হিন্ুস্থানী মোহাস্ত ও তাহার চেলা চামুণ্ডার দলকে একেবারে হুগলী জেল 
হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেন ন| পারিলে তাহারা সরকারের চাঁকরিতে 
ইস্তক] দিতেন কিন্ত টাক! বড় ধন। 

বাঙ্গালীর নির্ব,দ্ধিতার জন্ই প্রায় ষাটবৎসর ধব্বিয়া হিন্ুস্থানী গুও।র দল 
বাঙ্গালায় বাঙ্গালী রমণীর উপর ক্রমাগত পাশবিক অত্যচার করিতেছে। 

সন ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে স্বামী বিশ্বানন্দ আদড়া হইতে পদক্রজে- ধাকুড়া 
আদিয়াছিলেন এবং এখান হইতে পদত্রজেই বেলিয়াতোড় সোনামুখী ইন্দাস 
প্রভৃতি স্থান দেখিয়। তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। এজেলার অনেক মোহান্তের সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া! গিয়াছেন। তারকেস্বর সংগ্রামে তিনি জয়ী 
হইলে বাকুড়ায় আসিয়া! এই সকল মহাস্তদের অত্যাচারের প্রতিকার করিবেন 


অষ্টম অধ্যায়। ১৩৯ 


[িতনি আমাদিগকে এইরূপ আশা দিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তারকেশ্বরেয় 
সহিত বকুড়ার ভাগ্য জড়িত। বাকুড়! জেলার মহাস্তদের সম্পত্তি সাধারণের 
হস্তগত হইলে এবং প্রতিবখসর এই টাকা জল কষ্ট নিবারণে ব্যয় করিলে 
কয়েক বৎসরের মধ্যে এজেলায় জলাভাব দূর হইবে। এই টাকায় ৰাকুড়। 
জেলার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইতে পাঁরে অথবা নানা স্থানে 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিপ্রদ্দিগকে অকাল মৃত্যুর কবল হইতে 
রক্ষা কর। চলে। ইহার ছরা দরিদ্র জেলার প্রভূত মঙ্গল হইবে। 


পাগল হরনাথ। 


সন ১২৭২ সালে ১৮ই আধাঁঢ় সোন।মূখী গ্রামে শ্রীশ্রীপ।গল হরনাঁথের জন্ম 
হয়। ইহার পিতার নাম ৬জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মাতার নাম ভগনতী সুন্দরী 
দেবী। এই ৭২ সালে বীকুড়া জেলায় ভীষণ দুভিক্ষ হইয়াছিল। ঠাকুরকে 
গর্ভে ধারণ করিয়া তাহার মাতাঠাকুরাণী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ছুই বৎসর 
বয়সের সময় তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। গ্রামা পাঠশালায় বিষ্াশিক্ষ। করিষ! 
ইনি কুচিয়াকোল স্কুলে ভর্তি হন। বীকুড়া জেলার মধ্যে এই বিদ্যালয়ের বেশ 
সুখ্যাতি আছে। ইহার সমতুল্য স্কুল এজেলার মফন্বলে দ্বিতীয় নাই। প্রতি 
বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে বহুছাত্র প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে । 
১৮৮৪-৭৫ সালে হরনাঁথ এই বিগ্ভালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
১৮৮৭ খুষ্টাব্ে ইনি এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিট্যান (বর্তমান 
বিগ্াসাগর কলেজ ) ইনৃষ্টিটিউসনে বি, এ, পড়িবার জন্য ভত্তি হন। এই সময়ে 
তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন। বিশ্ববিদ্ভালয়ের খতিয়ানে. ইহার তত 
সুখ্য।তি নাই কারণ ইনি তিন বাঁর বি,এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন তিন বাঁরই 
অকৃতকাঁধ্য হন এসময়ে তাহার প্রাণ পৃথিবীর দিকে থাকে নাই। তাহার 
মনের অবস্থ। বড়ই উন্মত্ব ছিল সাংসারিক বিষয়ে উদ্দাসীনত৷ পরিলক্ষিত হইত। 
তিনবার অকুতকাধ্য হইবার পর তিনি কলেজের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া দেশে 
ফিরিয়া আসেন । ছুই বৎসর দেশে থকেিয়। চাঁকরীর অনুসন্ধান করেন পরে 


১৪০ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


১৩০০ সালে কাশ্মীরে মহারাজের অধীনে জম্ম গ্রহণ করেণ। ইহার সম্বন্ধে নান। 
অলৌকিক বৃস্তান্ত আছে। স্বীয় অটলবিহারী নন্দী প্রথম ঠাকুরের শক্তির 
পরিচয় পাইয়। তাহার শিশ্যত্ গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত পত্রব্যবহার করেন। 
কিছুদিন পরে নন্দী মহাশয় ভক্তগণের নিকট এই সকল পন্ত্র সংগ্রহ করিয়। 
“পাগল হরনাথ” পুস্তক প্রকাশিত করেন। প্রথম সংস্করণে “শ্ীমদ হরনাথ 
ঠাকুরের পাগলামী” নামে পত্রাবলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় পরে ঠারঝঝুরের 
আদেশে “প।গল হরনাথ” এই সংক্ষিপ্ত নামে "প্রকাশিত হয় । পাগল হরজ্লাথ 
চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়।ছে । ইহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে । ইংরাজী উড়ি, 
মারাঠী, গুজরাঠী প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে । 
পুস্তক পাঠ করিয়! হাজার হাঁজার নরনারী শাস্তিলাভ করিতেছে । পাপ পথ ছাড়িয়া 
ধর্মপথের পথিক হইতেছে । ঠাকুরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! ভারতবর্ষের সকল 
স্থান হইতে পত্র আসিতেছে । তিনিও ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন । 
্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতেও তাহার নিকট পত্র আসিতেছে । সুদূর আমেরিকা, 
ঙ্গাপান, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়া! হইতে তাহার নিকট পত্র আসিতেছে । ৰ 

হিন্দু, মুসলমান, হ্াহ্ম, খীষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শা, জৈন, শিখ, তাহার উপদেশামৃত 
পান করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে । ভক্তগণ তাহাকে নিত্যানন্দের অবতার 
মনে করেন শুনাযায় অনেক খ্বীষ্টান ভক্ত তাহাকে যীশুকৃষ্টের অবতার মনে 
করেন । ফ্রান্সে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল। তীহায় নিকট জাতি 
বিচার নাই সকল জাতি এক পংক্তি বসিয়৷ একত্রে ভোজন করিতে ছিধা বোধ 
করে না। ইহারা ব্যভিচারী নহেন, সকলেই নিষ্টাবান ধাশ্মিক। গোৌঁড়ামী 
তাহার কাছে স্থান পায়না । বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, 
রাজপুত গুজরাট, আরাবী, মাদ্রাজী আসামীর। সকলে এক পংক্তিতে বসিয়৷ 
ভোঁজন করিতেছেন । 

সন ১৩২৩ সাল হইতে তীহার ভক্তের! তাহার জন্মোৎসব কাধ্য প্রতি বংসর 
সম্মন্ন করিয়া আসিতেচেন । সন ১৩২৩ সালের ১৭ই আষাঢ় কলিকাতার টালা« 
শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্ত্র মিত্রের বাড়ীতে প্রথম জন্মোৎসব অন্ুঘিত হয়। ঘটনাক্রমে 
ঠাকুর এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মোট ২০২২ জন ভক্ত এই উত্সবে 
যোগদান করিয়াছিল। এবং ১৩২২ টাক! মাত্র ব্যয় হইয়াছিল। উৎসবে 
কীর্তন ও দরিদ্র নারায়নের সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 


১; 


অষ্টম অধ্যায়। ১৪১ 


১৮ই আষাঢ় ঠাকুরের জন্ম, দ্বিতীয় বার হইতে এই জন্ম দিবসে উত্সব 
হইয়া আম্িতেছে। সন ১৩২৪ সালে পুরীধামে দ্বিতীয় উৎসব সম্পন্ন হয়। 
এই উৎসবে বনুতক্ত উপস্থিত হন। কাঙ্গালী ও বৈষ্ণব ভোজন হয় এই উৎসবে 
৬৬১২ টাকা ব্যয় হুয়। 

সন ১৩২৫ সালের ১৮ই আষাঢ় পুরীধামে তৃতীয় জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
এই উৎসবে ১৯৮৫২ টাকা বয় হয়। 

সন ১৩২৬ সালে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাঁশয়ের বাগান বাটীতে 
চতুর্থ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। খুব আড়ম্বরের সহিত এই উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। 
ভারতবর্ষের নাঁন! স্থান হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 
বোম্বাই হইতে বহু ভক্ত আঁসিয়াছিলেন। অটল বিহারী নন্দী মহাশয় বৃন্দাবন 
হইতে আসিয়। এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। জন্মোৎসর ক্রিয়া সম্পর 
হইলে পর ঠাকুর সমবেত ভক্তগণকে কহিলেন “তোমরা সব এক হয়ে যাঁও।” 
এই উৎমবে ৪০৪৩২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 

সন ১৩২৭ সালে বোস্বাই সহরে £109100100 [০৪ এ অবস্থিত শেঠ 
চতুভূজ ভবানীদাসের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় পঞ্চম জন্মোৎসব মহাঁসমারোহে 
সম্পন্ন হয়। এই প্রাসাদ টীর মূল্য আটলক্ষ টাকা মাঁদিক ভাড়া পাচহাজার 
টাক। এই বাড়ীটীর প্রাক্ন ২০ বিঘা । ইহার হলটাতে ৭1৮ শত লোক বসিতে 
পারে। বাংলার বাহিরে এ পর্য্স্ত কোন জীবিত কি মৃত বাঙ্গালীর জন্মোৎসব 
এরূপ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই উতৎ্নবে ১০৯০৭-২ টাকা 
ব্যয় হইয়াছিল। যদিও সকল প্রদেশেয় ভক্তগণ এই অনুষ্ঠানে সাহায্য পাঠাইয়- 
ছেন তথাপি বৌঁম্বাইএর ভক্তবুন্দই অধিকাংশ টাকা দিয়াছিলেন। শ্রীযক্ত 
ভগবান দাস বহু সহস্র টাকা মূল্যে একটা উৎককষ্ট মট্টরকার খরিদ করিয়! রাখিয়া 
ছিলেন তাহা ব্যবহার করেন নাই । উৎসবের সময় ঠাকুর প্রথম এই গাড়ীতে 
উপবেশন করেন। বহু পার্শী এই উতদবে যোগদান করিয়াছিলেন হরনাঁথের 
উপদেশ।মৃত প্রচারের জস্ত বোম্বাইএর ধনকুবের ভক্তগণ অজগ্র অর্থব্যয় 
করিতেছেন 1 তাহার পন্তরাবলী নাঁন। ভাষায় অন্ুবাদ করাইয়া! বিতরণ করাইতে 
ছেন। সেখানে হরনাথ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। হরনাঁথের পত্রাবলী 
সংগ্রহ করিতেছেন। ধন্য তাহারা । তাহারাই ঠাকুরের মহিমা উপলন্ধি 
করিয়াছেন। 


১৪২ বাকুড়া জেলার বিবরণ। 


ূর্ববত্ী ৪টা উৎসবে মোট ষত্ত বায় হইয়াছিল এক বোম্বাই উৎসবে তদ- 
পেক্া বেশী খরচ হইয়াছিল। 

সন ১৩২৮ সালে পুরীধামে ষষ্ট উৎসব অনুষ্টিত হয়। এই উৎসবে এক 
হাজার বাঙ্গালী ভে'জন হয়। নাঁন! দেশ হইতে বনু ভক্ত এই উতপবে যোগদান 
করেন এই বৎসর ৬৬০০২ টবকা! ব্যয় হয়। 

সন ১৩২৫ সালে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাগানবাঁটা 
সপ্তম উৎসব হইয়াছিল। এবারে এত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল যে এই ব্হৎ 
বাগান বাঁটাতে স্থান সন্কুলন না হওয়ায় বরাহনগরে ভক্তদের থাকিবাঁয় জন্ত 
আরও ৬।৭টী বাটী ভাড়া লইতে হইয়াছিল। এই উতৎসবেও বহু বাঙ্গাদী 
খাওয়ান হইয়াছিল। এই উৎসবেও ৬৪৮৪ টাকা! ব্যয় হইয়াছিল। 

সন ১৩৩০ সালে ময়মনসিংহ জেলায় আঠার বাটাতে অষ্টম উৎসব অস্ুষ্টিত 
হয়। সেখানে বহু মুসলমান এই উৎসবে যোগদাঁন করিয়াচ্ছিলেন। আসাম 
পূর্বববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বহুভক্ত এই উৎসবে যোগদ।ন করিবার সুযোগ পাইয়! 
ছিলেন। মুসলমানগণ ভক্তির সহিত তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার 
উপদেশ শ্রবণ করিয়। তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই উৎস ৬৪৬৮-২ টাকা ব্যয় 
হইয়াছিল। নিজ ময়মনেংহ জেলার ২৬০০২ টাকা চান্দা আদায় হইয়।ছিল। 

সন ১৩৩১ সালে নাঁগপুরে নবম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা এ উড়িষ্যার 
বাহিরে ইহাই দ্বিতীদ্র উৎসব নান! প্রদেশ হইতে বহু তক্ত এই উৎসবে যোগদাদ 
করিয়াছিলেন। ইহাও বাঙালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় । নাঁগপুরের বু সম্তান্ত 
ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে টাক। 
বায় হইয়াছিল । 

সন ১৩১৯ সালে দোল পুণিমায় দিন পুরীধামে সমুদ্রতীরে পুরীহরনাথ অনাথ 
আশ্রমেব প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তগণ পুরীধামে আসিলে এই আশ্রমে বাস করিতে 
পান। ঠাঁকুরও মধ্যে ২ এই আশ্রমে আসিয়৷ বাঁদ করেন। এই আশ্রমেই 
ঠাকুরের জন্মোৎসব কাধ্য সম্পন্ন হয়। উক্ত জন্মোৎসবের প্রতি অনুষ্ঠানে 
বাঙ্গালী ভোজন হয়। 

পাগল হরনাথ শুধু বাকুড়ায় নয়, বাংলার নয় ভারতের গৌরব । তিনি 
ভারতে সর্বধর্মের সমন্বয়ে, জাতিভেদ প্রথা শিথিলতার কম সাহাষ্য করেন 
করেন নাই। নিষ্ঠাবান হিন্দু মুসলমান তীহার উপদেশামূভ পান করিয়। 


অষ্টম অধ্যায়। ১৪৩ 


ব্বধশ্নে একনি থাকিয়া পরম্পরকে ভাই ভাই রূপে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে । যে 
তাহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেমে আত্মহারা হইয়াছে । 

ইহার কোন বাহ্িক আড়ম্বর নাই। স্ত্রী পুত্র লইয়৷ সংসারে বাস করিতে 
ছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সাধারণ লোকের জীবন যাপন করিতেছেন 
কিন্ত সংসারে সকল বিষয়েই তিনি নিলিপ্ত ছিলেন পেঁকাল মাঁছের মত আছেন । 
সংসারী অথচ কিছুতেই আকৃষ্টনন। বেশ ভূষাঁর ধুতি চাদর জামা, পায়ে 
জুতা, বেশভূষায় সাধুসন্নাসীর কোন লঞ্ষণ নাই। যিনি ইহাকে দর্শন 
করিয়াছেন তিনিই ইহার শিশ্ঠত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন, যিনি ইহার 
সংশ্রবে আসিয়াছেন তিনিই ইহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার প্রতি তক্তি 
মান হইয়াছেন। ঠাকুর সরলতার উৎসগ্রেমের অবতার । বাস্তবিক এরূপ 
প্রেমময় ছুল্লভি। তিনি গুপ্ত ছিলেন অটলবিহারী তাহাকে প্রকাশ করিয়া 
দিলেন। সকলেই তীহার কাছে সমান। সকলেই তাহাকে আপনার লোক 
মনে করেন। পাগল হরনাথের উপদেশ ভারতের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে 
প্রচারিত হইলে, ভারতের সকল ভাষায় তাহার উপদেশ।বলী প্রকাশিত হইলে 
ভারতের জাতীয় সমগ্তার সমাধান হইবে। বোষ্াইয়ের হরনাথ সমিতি 
তাহার উপদেশ সংক্ষিপ্ত পুন্তিকারে প্রকাশিত করিয়। বিনামূল্যে বিতরণ করিবার 
ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন। বহস্থানে এই পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে । বোম্বাইয়ের 
ভরনাথ সমিতি তাহার ভক্ত ও হিতৈষীগণের সুদীর্ঘ ভালিক! প্রস্তত 
করিয়াছেন। কোটাপতি হইতে সামান্য পর্ণকুটারবাঁপী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর 
সকল অবস্থার শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী উকিল ব্যারিষ্টার 
ডাক্ত।র অধ্যাপক ব্যবসায়ী কৃষক তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই চির ছুঃখময় 
সংপারে অপার শান্তি পাইতেছে। 

যেখানে যেখানে ঠাকুরের ভক্ত আছেন সেই সকল স্থান হইতে জন্মোৎ্মবের 
জন্য সাহায্য প্রেরিত হয়। যেস্থানে উত্সব হয় সেই স্থানের ভক্ত গণকেই 
সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। ভারতবর্ষে ও ত্রহ্ষদেশের বহুস্থান হইতে 
সাহাঁধয আসে, নেপাল শিমলা! কাশ্মীর রাগল পিগ্ডি ১আপাম নীলগিরি, বরদা, 
করাচী, সুরা, ব্রোচ, বেলগম, মাইমো পেগু রেঙ্গুন প্রতৃহি স্থান হইতে প্রতি 
বৎসর দাহায্য আসে। 


১৪৪ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


জমীদার। 


বর্ধমানের মহারাঁজাধিরাজ বাহাদুর বিষুপুর ও বারহাজারী পরগণাঁর 
মালিক। পঞ্চকোটের রাজ] সাহেব মহিশরা পরগণার মালিক । ভ।গলপুরের 
পরলোকগত উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের পুত্রগণ অন্বিকানগর ও রাইপুর 
পরগণার মালিক। এই ষ্টেট এখন রিসিভারের তত্বাবধানে আছে । শিমলাধীল 
ও ভাল*ইডিহার জমীদার দ্বয় উতৎকলীর শ্রেণীর ব্রাঙ্ণ। বাংলার 
জমীদারদের অনাচার ও 'অসৎগুণে ইহার! আক্রান্ত হন নাই। ইহাঁদিগ্ুক 
বাংলার আদর্শ জমীদার বলিলেও হয়। কাঁরণ ইহার বরাবর নিজের জমীদাঁরী- 
তেই বাস করেন। বিশেষ কার্যোপলক্ষে বাকুড়া আগমন করেন। নিজেরা 
চাষও কবেন। প্রজদের অভাব অভিযোগ রাজার গোচরে আনিতে 
কোন কষ্ট হয় না। তীাহারাও স্বয়ং জমীদারীর কাধ্য পরিদর্শন করেন। 
মালিয়াড়ার রাজা নগেন্্রনারায়ণ চন্য মালিয়াড়া পরগণার জমীদার ইহা 
আয়তনে অন্যান্য জমীদারীর চেয়ে কম। শিয়াড়শোলের রাণী শ্ঠামান্থন্দরীরও 
এজেলায় জমীদারী আছে। কাশীপুরের জগন্নাথপ্রসাদ সিংহদেওএরও 
এজেলায় জমীদীরী আছে। ছাতনার জমীদার ছাতন! পরগণাঁর মালিক 
কিন্তু তিনি প্রাষ দুইলক্ষ টাকা দেন! শাঁকাঁয় জমীদ্দারীতে কোন সুবিধা 
করিতে পারেন না। তাহার জমীদারীর কতক অংশ বেগডানলপ কোম্পানীকে 
কয়েক বৎসরের জন্য ইজারা দিয়াছেন। তাহার জমীদারী বাসলীদেবীর নামে 
অর্পন করিয়! প্রজাদ্দের নিকট হইতে সাহায্য আদায় করিয়! দেনা পরিশোধের 
বন্দোবস্ত হইতেছে । জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রেঞ্চ সাহেব ও মদর সাবডিভিজন্তাল 
অফিসার শ্রীযুক্তপত্যেন্ত্রনাথ দত্ত এজন্ঠ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন । বাংলার 
বহু পুরাতন জমীদারী পরহস্তগত হইয়াছে । এজেলায় বিষ্চুপুর বাঁরহীজারী 
রাইপুর অস্থিকাঁনগর প্রভৃতি প্রাচীন জমীদারী পরহস্তগত হইয়াছে । জমীদাঁর 
দেষ বংশধরগণ এখন দারিদ্রদশায় কালাতিপাত করিতেছেন। - ছাতনা 
বাংল! দেশের প্রাচীনতম জমীদারদের অন্যতম ফ্রেঞ্চ সাহেব ও সত্যেন্্র বাবুর 
চেষ্টা সফল হইলে বাংলার একটা বহু প্রাচীন জমীদার বংশ ধ্বংসের কবল হইতে 
রক্ষা পাইবেন। রাজপুরুষের এই উগ্ভম সর্বতোভাবে প্রসংসনীয়। প্রজারা 
জমীদারকে খণমুক্ত করিতে ইচ্ছুক । ইহারা ২৮ পুরুষ ছাতনায় জমীদারী 


অষ্টম অধ্যায়; ১৪৫ 


করিতেছেন। এই দেনা বন্তমান কালের নহে অনেক দিনের । আনন্দকুমারী 
আমল হইতে খণশ্রীস্ত হইয়াছেন। ৭ 

মেদিনীপুর জেলার রাম্গড়ের নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাহাস -ফলকুসমা 
পরগণার জমীদার । খাতড়ার জমীদার স্থপুর পরগণার মালিক । এই বংশও 
প্রাচীন। কুচিয়া কোলের জমীদার বাবু বিষুণপুর রাঁজবংশীয় বাকুড়া জেলার 
জমীদারদের মধ্যে শিমলাপাল* ও ভালাইডিহার অবস্থা ভাল। কুচিয়াকোল 
ও উন্নতিশীল : এজেলায় প্রায় বারআঁনা পরিমাণ জমীদারীর মালিকগণ 
জেলার বাহিরে বাস করেন। এজেলার .হিতকর কার্যে জমীদারদের নিকট 
বিশেষ নাহাষ্য পাওয়া ঘায় ন|। 


বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় । 


সম্রাট সপ্তমএডওয়াড যুবরাজরূপে যখন ভারতে ভ্রমণে আঙিয়াছিলেন 
তখন তীহাকে যিনি হিন্দপ্রথায় স্বগৃহে অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন সেই স্বীয় 
জগদনন্দ মখোপাধ্যায়ের নিবাঁদ এজেলার ময়নাপুর গ্রামে । হাইকোর্টের 
ভূতপূর্বব জজ শ্রীযুক্তদিগন্ধর চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস এজেলার মালিয়াড়। গ্রামে। 
অবসর প্রাপ্ত জেল। ম্যাভিষ্্ুট শ্রীযুক্ত ব্রজহুল্লত হাঁজরার বাঁটা এজেলার রাঁম- 
সাগর গ্রামে । আলিপুরের ভূতপুর্র্ব অতিরিক্ত জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট রায় রামসদন 
উট্টাচাধ্য বাহাছুরের বাড়ী বাকুড়৷ সহরে-৷ তাহার জোম্ঠপুত্র শ্রীযুক্তন্বকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট । তিনি এজেলার সদর মহকুমার সাবডিভি- 
জন্যাল অফিসার ছিলেন, কিছু দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে কালেক্টরের কার্য 
করিয়াছিলেন । এজেলাবাশীর মধ্যে তিনিই প্রথম নিজের জেলায় কালেক্টু- 
রের কার্য করিয়াছিলেন তৎপরে ব্রজদ্ল্নভ বাঁধু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিনিই 
সুকুমার বাবুর নিকট হইতে কাধ্যভার গ্রহণ করেন। গভর্ণমেন্ট সুকুমার বাবুর 
কার্ষ্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে এম, বি, ই উপাধি ছানা! সম্মানিত করিয়াছেন। 
অবসর প্রাপ্ত জেলাজজ রায় বাহাছুর বৈগ্ভনাথ ঘটকের বাটা এজোর শালতড়। 
থানায়। অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্তবনআরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তবরদা 
প্রনাদ রায় ও শ্রীযুক্তহরিহর যুখোপাধ্যায়ের নিবাদ বীকুড়া জেলায়। ছাই: 
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১৪৬ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


কোটের উকিল স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রীর বাটা ইন্দা গ্রামে। আলী- 
পুরের বিখ্যাত উ।কল শ্রীযুক্তকেদারনাথ অংশের বাটা জয়পুর গ্রামে । রীচীর 
বিখ্যাত উকিল রায় বাহাছুর সারদাপ্রসাদ আয়কতের বাটা বিষণপুর মহকুমায় । 
কলিকাত! কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান স্বর্গীয় নিলাম্বর মুখো- 
পাধ্যায় এজেলাঁয় তালুকদারী খরিদ করিয়া বাকুড়া সহরের পশ্চিমে ডাঙ্গ' 
নামক মনোরম পলীতে বাসগৃহ নিম্শীণ করাইয়া বাস করিতেন । তাঁহার 
ভ্রাতা খধিবর লোঁকপুরে গীনব্রণ কোম্পানীর বাংল! খরিদ করিয়। মধ্যে মধ্যে 
আসিয়া বাস করিতেন। তিনি মেডিক্যাল স্কুলের জন্য এই বাটা দান করিয়া 
ছেন। কলিকাত। কর্পোরেশনের ভূতপুর্ব্ব তাঁইসচেয়ারম্যান রমণীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় সহরের উপকণ্ঠে বাটা খরিদ করিয়াছেন। লোকপুরে ডি গুপ্ত 
কোম্পানীর বাটা আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ক্ষীরোদপ্রসদ্দে বিদ্ভাবিনোদ 
বিকনা গ্রামে বাটী নিশ্বান করিয়াছেন। রায়বাহাছুর যোগেন্দচজ্ রায় কর্মম 
হইতে অবসর লইয়! বাঁকুড়া সইরে বাঁটী নিশ্দাণ করিতেছেন তাহার সুযোগ] 
পুত্র অনস্ত বাবু পটারী ওয়ার্কস খুলিয়া এজেলার অশেষ উপকার করিয়াছেন । 
এতদিন এই টালীর জন্ত রাণীগঞ্জ যাইতে হইত। তাহার কারখানার টালী 
খুব ভাল । 

স্ুকূমার বাধুর কনিষ্ট ভ্রাতা বসন্তকুমার বিহার সরকারের ডেপুটা একাউন্টেন্ট 
জেনারেল তিনি ভারত স.কারের রাজন্ব বিভাগের প্রতিযোগী পরীক্ষার 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিঃলন। মধ্যম ভ্রাতা বিজয়কুমার কলিকাত। 
হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন । ওকালতি ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতেছেন 
১৯২১ সালে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইনি অভ্যর্থন! সমি- 
তির সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং গত আশ্বিন মালে জেলা-সশ্মিলনীর 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হুইয়াছিলেন। রি 

 স্থুপারিন্টেন্তীৎ এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের নিবাস 
শানবন্দা গ্রাম । ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটা ডিরেক্টর জেনারেল 
রায়বাহাছুর হেমন্তকুমার রাহার নিবাম বাকুড়া তাহার ভ্রাতা রায়বাহাছুর 
শরতকুমার রাহা অস্থায়ীভাবে একসাইজ কমিশনারের কার্য করিয়াছিলেন 
অন্ত ভ্রাতা বায়বাহাছর বসম্তকুমার রাহ। কিছুদিন অস্থায়ী ভাবে জেল! ম্যাজি- 
স্রেটের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল তিনি রাঁজকার্ধ্য হইতে অবসন্ন 
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গ্রহণ করিয়াছেন। এজেলায় কুওূপু্ধরিণীর চট্রোপাধ্যায় বংশ কলিকাতার 
ঠাপাতলায় কাঠের গদ্দি খুলিয়। ছিলেন। এজেলার অনেকে তাহাদের গদিতে 
কাধ্য করিয়া পরে স্বাধীন ভাবে নিজের গদি থুলিয়াছিলেন। টাপাত্লার 
কাঠের গদি গুলির অধিকাংশ বীকুড়া জেলার লোকের ছিল। এখন শ্রীযুত 
বৈকুষ্ঠনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রামগণ্ত গোস্বামী, 
শ্রীযুত ভূতনাথ কলে কাঠের গদিঞচালাইতেছেন। সন ১৩৩০ সালে পৌয় মাসে 
গোস্বামী মহাশয়ের গদি অগ্নিদগ্ধ হয়। ইহাতে প্রায় ৩* হাজার টাকার ক্ষতি হয়। 
ঠাপাতলায় কাঠের ব্যবসা বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল কিন্তু সেখানেও কয়েক- 
জন চীন! গদি খুলিয়। বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে বামুনআড়ির 
দালালদের কলিকাতা ও রানীগঞ্জ মোকামে গদি আছে। সাএরবা'কড়া গ্রাথমের 
্বগীয় কেদারনাথ দত্ত পুরুলিয়ায় যাইয়া! গালার কুগ্ী খুলিয়।ছিলেন তাহার 
ভ্রাত। শ্রীযুত কপনচন্দ্র দত্ত য্যগ্যতার সহিত কুঠি চালাইতেছেন। এজেলার 
অনেকে ঝরিয়।, পুরুলিয়া, ঝালদা, তুলিন, চাগ্ডিল, রানীগঞ্ধ ও চাইবাসায় 
গদি খুলিয়। ব্যবস৷ চালাইতেছেন | পুরুলিয়ার শ্রীযুত বনমালী দত্ত ও শ্রীযুত 
গোপেশ্বর সেন ঝালদার শ্রীযুত রামকল্প সেন শ্রীযূত অটলবিহারী হালদার 
চাঁরিলে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র দণ্ডিপাও শ্রীযুত রাখালচন্দ্র কু, চাইবাসার শ্রীযুত 
শশিভৃষণ কুওু প্রভৃতি উল্লেখযে।গ্য ব্যক্তি। 

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রামনাথ মুখোপাধ্যায় আসামে বনবিভাগে কার্ধ্য করিয়া 
অবসর লইয়াছেন। প্রবামী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামানব চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস 
বাকুড়। সহরে। কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক ন্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র দাসের নিবাস বাঁকুড়া সহরের. উপকণ্ঠ নৃতনচটা গ্রামে। 
তিনি বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধী পাইয়াছেন। দিগন্বর বাবুর পুত্র 
গুন্ময় বাবু বিষুরপুরে সাবডিভিজন্তাল অভিসার । 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রাজবন্দী অনিলবরণ রায় মহাশয় পূর্ব্বে হেতম 
পুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন পরে বাকুড়া কলেজে আসিয়া যোগদান করিয়া 
ছিজেন, ১৯২০ মালে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। কলেজের 
অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়৷ জাতীয় বিষ্তালয় স্থাপন করেন। বং্লোদেশে তাহার 
্যায্ব অক্লান্ত কন্ট্ী, অকপট দেশ হিতৈষী বিরল। তিনি অহিংস। মন্ত্রের উপাসক। 
তাহার স্তায় সরল প্রাণ ধর্মভীরু অকলঙ্ক চরিত্র ব্যক্তিকে বিনাবিচারে কারার 


১৪৮: বাকুড়! জেলার বিব্রণ। 


করায় সরকরের কলঙ্কের মাত্রা বাড়িয়াছে মাত্র । -আচাধ্য স্যার প্রকুল্চন্দ্র রায় 
মহাশয় ঝুকুড়া মিউনিসিপাঁলিটার প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে বল্িয়াছিলেন 
বাংলাদেশে ধাহাদের 'অষাধারণ আত্মত্যাগে বাংলার বাহিরের লোক স্তস্তিত 
হইয়াছিলেন, আপনাদের বাকুড়া জেল! তাহাদের এর জনকে স্থান দিয়াছেন । 
ব্যবস্থাপক -সভার অগ্তম সদন্ত প্রীযুক্ত উম্শেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্কুপুরের 
উকিল। রি . 

, খাকুড়। জেলার কোন লোক এখনও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে 
পারেন নাই। 


) 


পরিশিষ্ট। 


রাঁয় বাহার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্ভানিধি মহাশয় স্বারত্বত সমাজের 
উদবোধন পত্রে লিখিয়াছেন-_“আ্চর্্য এই, বাকুড়ায় এক লক্ষ ত্রাঙ্গণের বাস 
আছে। এই অসভ্য বর্ধর দেশে ইহাদের আদিপুরুষ কেন আঁসিম়াছিলেন, 
কে জানে” বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৩১৪৪৩০ বাংলাদেশে কায়স্থের সংখ্য। 
১২৯৫৯০৩ বাকুড়ায় ১৮৬৬৩, বাংলাদেশে ৫বছ্যের সংখ্যা ১০২৮৭৭ বাঁকুড়ায় 
৪০৬৮। শিম্লাপাল ও ভাঁলাইডিহার জমিদার উৎকলীয় ব্রাঙ্ষণ। 'মালিয়াড়ার 
জমীদার কনোজ ব্রাক্ষণ। বীকুড়াজেলার দক্ষিনীংশে উতৎকলীয় ব্রাঙ্গণের রাস 1 
এই বিংশ শতাব্দীতে ঝাকুড়া জেল বর্ধরের দেশে পরিণত হইয়াছে । ইংরাজ 
কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের পুর্বে এদেশ বর্ধরের দেশ ছিল না । যখন এজেলার 
অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন ইহ বর্ধরের আবাসস্থান ছিল। 
যেস্থানে মুচি হাড়ি বাউরি ডোমের ঘরে ধন্মালোচনা হইত; ধর্মসঙ্গীত গীত 
হইত সে স্থানে বর্বর লোকের বাস ছিল না। নিশ্চয়ই সেই স্থানে অবস্থাপন্ন 
শিক্ষিত সভ্য জাতির বাস ছিল। পুরাকাঁলে বীকুড়। খুব ধনশ।লী না৷ থকিলেও 
দরিদ্র ছিল না । মল্পরাজত্বকালে অনেক দেবমন্দির ও বাধ নিশ্মিত হইয়! 
ছিল। মল্পরাজ বংশের বসতবাটী সাধারণ গৃহস্থ বাটার ন্যায় । ইহার দ্বারা 
অঙ্গমান হয় যে মল্লরাজবংশ বিলাপী ছিলেন না, ধর্ম পরায়ণ ছিলেন । যে দেশে 
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রাজা সাদাসিধা; ভাবে -ধশ্মালোচনায় জীবন যাঁপন করিতেন সে:দেশের প্রজ 
সাধারগ ও রাজার অনুকরণ করিতেন, ফরাসী পর্যটক আবিরেনল ভারতবর্ষে ভ্রমণ 
করিয় বিপ্ুপুর সম্বন্ধে লিখিছেন। তিনি মন্তভূমে-আসিয়া চুরিডাকাতির বিষয় 
শুনেন নাই অর্থাৎ সে সময়ে. মল্পভূমে চুরি ডাকাতি, হইত না। কোন 
বিদেশী রাজ্যে আসিলেই তিনি আইনের কবলে আনিতেন) তাহার সঙ্গে এক 
জন প্রদর্শক: থাকিত তিনি স্বচ্ছন্দে যথাঘথা ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন। 
সরকারী ব্যয়ে প্রদর্শক তাহাকে সমস্ত দেখাইত। .. এর 

পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার গভর্ণর হাওয়েল সাহেব মডুমকাজয ৭ সম্বন্ধে 
নিথিয়াছেন মন্লভূমে প্রজারা নির্বিগ্কে বাস করে, চুরি-ডাকাতি শুনিতে পায়না । 
কোন বিদেশী পরিব্রাজক কি স্বার্থবাহ,মল্লভূষে আনিলে সরকারের তত্বাবধানে 
থাকিতে পান। সরকারের নিযুক্ত পরিদশক তাহাকে স্থানে স্থানে লইয়া! যান 
এবং দরষ্টব্য স্থান প্রদর্শন করান। 

ইংরাঞ্ রাজত্বের পূর্ব বকুড়। জেলায় চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চন৷ ছিলন।। প্রজার! 
মোটা মুটি চালে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। অবসরকালে গান বাজন! 
ও শান্ত্রলোচনায় আনন্দ উপভোগ করিত। অন্ত রাজ্যের সহিত আদান প্রদান 
সম্ন্ধ কম ছিল। এজেলায় সকল দ্রব্যই পাওয়া! যাইত বাহিরের কোন দ্রব্যের 
মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। গ্রামে গ্রামে কাপাশের চাষ হইত ঘরে ঘরে চরকাঁয় 
সুতা তৈয়ার হই প্রায় প্রতি প্রামেই ২।১ ঘর তাতি কামার কুমার নাপিত 
ডোম, ময়র।, ছুতার, লোহার, বাঁগদি, বারুই, তাঙ্গুলি, ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, বাউরী, 
সাওতাল খয়রাঃ বাস করিত। 

বাংলার অন্ান্ত জেলার সহিত বীকুড়া জেলার অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
অন্তান্ত জেলা বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নান। 
যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। অধিবাসীদের উপর রাজশক্তির অত্যাচার উৎপীড়ন ও 
কোন সময়ে অতিরিক্ত কর আদায় হইত। জন সাধারণের সংসার যাত্রায় 
মহান্‌ বিশ্ব ঘটিত কিন্তু বাকুড়া জেলায় সেরূপ দূর্ঘটনা হয় নাই। প্রজাগণ 
আবহনমানকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত - করিবার অবসর পাইয়াছিল 
এবং এই অবসরে তাহারা সঙ্গীত ও ধর্মালোচনায় নিযুক্ত থকিত। বৌদ্ধ- 
ধর্ম এজেলায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এজেলায় বৌদ্ধধর্থের নিদর্শন 
সর্বত্র পাওয়া যায়। বহু গ্রামে ধন্মরাজ ঠাকুরের পুজ। হয়। ক্রাঙ্গণ ও ধর্ম 


১০ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


রাজ ঠাকুন্দের পূজার পৌরহিত্য করেণ। স্বরূপনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির দৃষট 
হয়। এই ঠাকুরের পৃজারী ব্রাঙ্গণেতর জাতি, এজেলায় নিরঞ্জন ধর্মের বহু 
মন্দির ও দেবালয় দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়া জেলার পল্লী গ্রামসমূহ হইতে বহু হস্তলিখিত 
পুঁথি বাহির হইয়াছে । ইহার অনেক গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদ্‌ গৃহে রক্ষিত আছে। 
চেষ্টা করিলে এখনও বনু পুঁথি পাওয়া যায়। সকল জাতির ঘরেই এই পুথি 
পাওয়া! যায়। জগন্রামী রামায়ণ ও তুর্গাপঞ্চবাত্র এই বাঁকুড়া জেলায় রচিত 
হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, সীতারাম দাসের ধর্ম পুরাণ, চপ্ডি" 
দাসের পদাবলি, মনসামঙ্গল, মনসাভাষান, কপিলান্ুন্দরীর পাল। এবং আরও 
অন্তান্ত বহু পুথি এজেলায় পাওয়া যায়। পূর্বকালে এজেলায় সর্বত্র কি 
শিক্ষার বিস্তার ছিল হস্তলিখিত পুঁথি হইতে তাহার প্রত্যক্ষ . প্রমাণ পাই। 
তখন অন্নাভাব কাহাকে বলে তাহা এ জেলার লোক অবগত ছিল না। এজন্য 
অবসরসময়ে আচগাঁল সকলেই বিত্যাঁচচ্চায় রত থাকিতেন। এই জন্যই 
এ জেলায় লঙ্গীত-বিদ্তা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 


পর্ব ও মেলা। 


ছাতনার বাঁসলী, ছাতনারাজবংশের কুলদেবতা। পণ্ডিতের! বলেন বাস্‌লী 
বৌদ্ধতস্ত্রের বজ্েশ্বরী । 

(মাঘ মাসের প্রথম দিবসে দলবদ্ধ হইয়া! জাল! লইয়া জঙ্গলে শিকার করিতে 
যায়। কোন কোন জঙ্গলে খরগোস পাওয়। যায়।) 

ছাতনা পরগণায় বহুগ্রামে গ্রাম্য দেবতা বাসলী; অনেক 
স্থান বাসলীতড়া, বাঁসলী স্থান, বাসলীভাঙ্গ।, বাসলীতলা৷ প্রভৃতি নামে পরিচিত। 
বাসলীবান্দ, বাসলীহিড় দৃষ্ট হয়। জেলার অধিকাংশ গ্রামেই গ্রামের প্রান্তে 
অশখ কি বটবৃক্ষ তলে গ্রাম দেবতা আছে। ত্রই গাছের তলায় ম|টীর হাতি 
ঘোড়া দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীর কাহারও গুরুতর অন্ুুখ হইলে এই গ্রাম্যদেবতার 
পূজাদের় আরোগ্য হইলে আরও পূজার দিবার মানত করে। গ্রামে কলেরা- 
বসন্ত হইলে এই গ্রাম্যদেবতার পুজা হয়। অগ্রহাযণ-পৌষ মাায় কোন 


অষ্টম অধ্যায় । ১৫১ 


কোন গ্রামে এই গ্রাম্যদেবতার নিকট “থাথাঁল” দেওয়া হয়। গ্রামের সক- 
লেই ঘর-ঘর কিছু চাল ও পয়সা দেয়। ঠাকুরের স্থানে ভোগ তৈয়ার হয় 
ও ঠাকুরের পৃজ! দেয় পরে সকলের মধ্যে এই ভোগ বিতরণ করা হয়। 

এজেলার বনু গ্রামে ধর্মশরাজ ঠাকুরের, শিবের ও শিতলার গাজন হয়। 
বাউরি জাতি কালী ও শিবের পৃজা করে। বাউরী মন্দির নিশ্নাণ করিয়। 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পুজা! করিতেছে । 

ভাদ্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বব দিনে এজেলায় ন্‌ পুজ! হয়! প্রতোক 

বেগ্ঠ। বাটাতে এই ভাদু পৃজা হয়। পল্লীগ্র মে সংক্রান্তি দিনে বহু বালিকা এই ভাদু 
পূজা করে। ভাদৃসঙ্গীত রচিত হইয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও বিক্রীত হয়। 
বাকুড়া শহরে ভাদু পুজায় যেরূপ সন্দেশ বিক্রী হয় দুর্গাপূজায় নেরূপ হয় না। 

ভাদ্র মাসে শুরু। ছাদশীতে ইন্দ্র পূজা হইয়। থাকে । এই দিন হরি পার্খ- 
পরিবর্তন, বামন দ্বা্দশী ও বামন পুজা ও শক্রোথান। শক্রোথানের অর্থ 
ইঞ্জ্ের ধ্বজা উঠান। গ্রামের প্রান্তে বিস্তৃত মাঠে একটা বড় শাল গাছকে 
সাদা কাপড় দিয়া আগাগোড়া ঢাকা দেওয়া হয় কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিয়া 
রাজ। ও প্রজাবুন্দ ধ্বজাটীকে ধরাধরি করিয়া গর্ভে বসাইয়া দেয়। পরে 
সাঁওতাল নাচ ও গান হয়। 

ভাত্র-পৌয ৪ ত্র মাসের বৃহস্পতিবারে শস্তের অধিষ্ঠাত্রী লক্মীর পূজা হয়। 
যে মাস ৩০ দিনে শেষ হয় সেই মাসের সংক্রান্তি দিবস বৃহস্পতিবার হইলে 
লক্ষ্মী পূজা হয়। ১লা মাঘ খামার বাটাতে অর্থাৎ যেখানে ধান্ ছেদন করিয়া 
রাখ! হয়, সেখানে রাত্রে লক্ষ্মী পূজা হয়। 

বাকুড়া জেলার বনু স্থানে গাজন হয় সে সময়ে এই সকল স্থানে হাট বসে 
ও বছু লোক উপস্থিত হয়। কোন থানায় কোনকোন গ্রথমে কোন সময়ে গাজন 
হর এবং আনুমানিক কত লোক আসে নিচে তাহার ভালিক দেওয়া হইল। 


থানা বাকুড়া সমর কত লোক 
এক্তেশ্বর শিবঞ|কুরের গাজন চৈত্র সংক্রান্তি ও তাহার 

পূর্ব দিন ৮৩০০ 
কুশতড়া আবাল গাজন ২২ বৈশাখ ৮৪০ 
মোলবনা মৌলেশতরের চৈত্র সংক্রান্তি ও তাহার পূর্বব তিন ১২০০ 


নিলাম্বরের ৫ জ্যৈষ্ঠ ৩৩৩ 


১৫২ বাকুড়া জেলার. বিবরণ 


থানা বাকুড়া সময়, 

কেঞ্জাকুড়া বাসীহাঁট ১, ২, ৩ বৈশ।খ 

কামারভিহি' শিবঠাকুর ২৬ টৈশ।থ 

উব্য।/মা - শিবঠাকুর : চৈত্র সংক্রন্তি 

শলবনি -. শিবঠাকুর বৈশাখ 

সনাবেথ আবাল গাজন ২ নৈদ্্ঠ 

পিড়রারনী. শিৰঠাকুর চৈত্র 

মেট্য।কল। স্বরূপনারায়ণ চৈত্র-বৈশাখী পুণিমা 

বাঁকুড়া রথধাত্র! ও উলটা এথয়াত্রা আষাঢ় 

খানা ছাতনা । 

শুস্তানয়। বারুনি মেলা ঠচত্রমাসে ৩ দিন, 

মনতুমড়। শিবঠাকুর চৈত্রসংক্রান্তি ও তাহার 
পূর্বব দিন 

রাঙ্গামেট্যা শিবঠাকুর ৯ বৈশাখ 

কামারকূলি শিবঠাকুর বৈশাখ মাসে ২ দিন 

বাজবাড়ী শিবঠাকুর বৈশাখ মাসে 

মেট্যাল। শিবমাকুর চৈত্র , 

জামতড়া রাশ ৃ কাত্তিক ৩ দিন 

জামহেছ্ভা , শিবঠাকুর চৈত্র 

ওন্দা থান! 

হরিহরপুর হরিহরনাথ ঠাকুর চৈত্রসংক্রাস্তি 

তেলিবেড়িয়া সর্বমঙ্গল। . . ,১ মাঘ 

ণ্ন্দা শিবঠাকুর চৈত্রসংক্রাস্তি 

আমডাঞ্গ। দেবনগর কৃষ্ণকেন্দুলী মাঘ 

জামজুড়ী কালীগঙ্গ! . মাঘ 

চিয়াগাড়ে এখার মেলা ৪ 

তপোষন হন্ুমানজী আশ্বিন 

'তালডাঙ্গরা 


আমলাগুড়া মেল, পৌবসংক্রাস্তি ১ মাঘ 


সন ৮ ৭. 
টানি 
৮২৯, সি ম 

সিডির, | 


কত লোক 


৬০৪০০ 


১৩০০। 


৫৩০০5 


২৩০০০ 


৫০০ 


১০০৪ 


৫০৩ 


৬৩)০ ৩০৩ 


থান! তালডাঙ্গরা পর্ব ও মেলা 
জাঞ্জুড়ী 

শস্করমেল। 

পাকুড়ডিহ! 

সাবড়াকনা! রাসপুণিম। 
সান্দুয়। নাগরদল৷ 
পাকুড়ডিহা 

সেওড়াকন্দ রাশ মেল। 
মুড়াকাটা রথষাত্র। 

র।ইপুর থানা__ 

ভাগড়া শিবঠাকুর 

বড়শুল শিবঠাকুর 
তলঝিটকা রাশ 

ইশাদ। শিবঠাঁকুর 
বাকুলিয়। টি 

কেন্দুয়া রী 

রাওতড়া % 

লালবান্দ মৃহাশক্তিমেল। 
রসপাঁল হুর্গাপুজা 

মটগদ। শনিপর্ধ্ব 
গঙ্গাজলঘাটা শিবঠাকুরের গাজন 
শালতোড়া থানা 

বিহারীনাথের গাজন 

টেকি শিবঠাঁকুর 
কান্ুড়িয়া ্ 

বড়কন৷ » 

বেলিবান্দ ইন্ত্রপর্কর 

শালুনি শিবঠাকুর 


ছোটপাঁহাড় রঃ 


অষ্টম অধ্যায়। 


স্ম্মু 
৪ মাঘ 
২ মাধ 
৩ মাঘ 


মাঘ 
মাঘ 
»৩ দিন্‌ 
আধাঢ 


২৪ বৈশাখ ২ দিন 
চৈত্র ২ দিন 


বৈশাখ 

মাঘ ৪ দিন 

আশ্বিন কাণ্তিক 

মাঘ মানের শেষ শনিবার 
৩০ চৈত্র ২ দিন 


ঠচত্র সংক্রান্তি 


১৫৩ 


কত লোক 
২০০ 
২০০০ 
২০০৩ 
১০০০ 
১৫০৩ 
২০০৩ 
২০০৩৩ 


১৫০০ 


১৫০৪০ 


১০০০ 
১৫৩০ 
89০৩০ 


১০৪০৩ 


১৫৪ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


পর্বব ও মেলা 

মেজিয়! থানা-_ 
বাধান গাজন 
পাহাড়ী মেলা 
বড়জোঁড়া_ 
জগন্নাথপুর 
রুষ্ণমগর বারুণি মেল! 
গড়বেড়া ম্কর 
খাড়া থান! 
খাতড়া বাসীবাগাঁজন পর্বব 
পাড়কল মকরক্নান 
রাঁনীবান্ধ 
রাওতড়া ভানসিংপাঠ 
খেজুড়িয়া ্ 
পড়াশ্ঠ। ১ 
রাজাকাঁটা 
মালছড়ার 
কাটাকুমারী শিবঠাকুর 
ধারুণিয়। র্‌ 
শিমলি %) 
রুদ্র 
রাণীর্বাধ থানা- 
বারগুয়। ্ 
তুজচড়ার রর 
ইনাকুড়ি ইন্দরপর্কর 
অস্িকানগর দুর্গা, নবমী পুজ। 
বিরাম রি 

দোলপর্ধ্ষ . 


রাঁজ-কাট। মনসা পর্ব 


সময় 


বৈশাখী পৃণিম। 
পৌষ সংক্রান্তি 8 দিন, 


চৈজ্জমাসে ৩ দিন 


পৌষ সংক্রান্তি ৩ দিন 


মাঘ সরস্বতী পুজা ২ দিন 


পৌঘ সংক্রান্তি 
মাঘ ১ দিন 
আশ্বিন ১ দিন 
মাঘ 

চৈত্র 

বৈশাখ 

চৈত্র 

বৈশাখ _ 
চৈত্র 

ইন্দ্রদশমী ভাব 
আশ্বিন কাত্তিক 
দোলপূণিমা ফাল্গুন চৈত্র 


চা 


কত লোক 


১০০০ 


১৫০০ 


৩৩ এ 


২১০০০ 


১৩০০ 


১০০০ 
৩০৩০ 


৬০০০৩ 


৫০০৩ 
৩০০5 
৩৩৩ 


৬)০ ০০ 


অষ্টম অধ্যায় । 


থানা রাণীরান্দ পর্ঝ ও মেল! 
বামনি পাহাড় শুকলা, বামনিসিনি পর্ব মাঘ 


বনশোল 
সিন্দুরপুর 


সনাপরব 
গাজন 


শিমলাপাল থান। 


শিমলাপাঁল 
জামীরদহ 
নেকরাসিদ্ি 
ছুবরাজপুর 
আকরে। 
গারোরা 
ভূতমহর 
মাচাতিড়। 


ইন্দপুর থানা 


বড়বান্দ। 
গৌরবাজার 


দুর্গাপূজা * 
মেলা 
গাঁজন 
মেল। 
মেলা 
নেলে৷ 


চা 
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রঃ রাবন কাটা রথ 
দিহার বারুণি মেল। 
জয়রামপুর থান। 
ডিছোড় বারুনি মেল! 
নড়িচা সর্ব মঙ্গল! 
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গোপালগঞ্জ আবাল গাজন 
ছাতড়া রাবনকাটী রথ 
সোৌনামুখী 
কেন্দুলী মেলা 
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নর পৌষলি 
কালিঞ্জর গাজন 
ইন্দাস থানা 
ইন্দাস দোলযাত্র। 
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বাকুড়া জেলার ববরণ। 


সময় 
২ দিন বৈশাখ 


ইন্দ্রদশমী ভা 
আষাঢ় 
আশ্বিন 

চৈত্র ৩ দিন 


চৈত্র ৫ দিন 
পৌষ সংক্রান্তি ৩ দিন 


কাণ্তিক ও পৌষ 


চৈত্র ৪ দিন 
চেত্র সংক্রান্তি 


জ্যেষ্ঠ 
আশ্বিন ২ দিন 


পৌষ ৪ দিনু 
শ্ীরামনবমী চৈত্র 
পৌষ 

বৈশাখ ২ দিন 


ফাল্ধন ২ দিন 
চৈত্র ২ দিন 


কত লোক 


8০০৪ 


ছ ০০০ 


১৯০০০ 


১০০০. 


০৮9০০ 
৬০০ 
৬০৩ 


১৫০০ 


১৫০০ 


১৫০০ 


৭6০০ 
১৩০৩ 


৪866০ 


৮০০৩ 


৩৪০৪০ 


অষ্টম অধ্যায় ১৫৭ 


থানা ইন্দাস পর্ঝ মেলা সময় কত লোক 

ইন্দাস চক্ররাস বৈশাখ ২ দিন ১০০০ 

টা শিবঠাকুর বৈশাখ ১ দিন 85 

বালসী দেবীপুজা চৈত্র ৩ দিন ১০০০ 

সাসপুর শিবঠাকুর গাজন চৈত্র ৪ দ্রিন ১৯০০ 

আচনত্রি ৩০ বৈশ।খ ১ টজাট্ট ব্ 
সংবাদ পত্র। 


“বাকুড়া দর্পন” এজেলার পুরাতন সংবাদপত্র প্রতিমাসে ৪ দিন বাহির হয়। 
জেলায় নীলামের সংবাদ এই কাগজে বাহির হয়। “লক্ষী” মাসিক পত্রিক। 
এজেলা হইতে বাহির হইতেছে। পূর্বে বাঁকুড়া কলেজ হইতে একখানী 
ইংরাজী সাময়িক পত্র বাহির হইত উহা বন্ধ হইয়াছে । জেল|র রুষি সমিতি 
হইতে প্বাণাকুড়া লক্ষ্মী” বাহির হইত তাহাও বন্ধ হইয়াছে । পোর্টাল এসো- 
সিষেশন দ্বারা “একত।” মালিক পত্র বাহির হইতেছে । বাঁকুড়। সহরে ফরওয়ার্ড, 
ষ্টেট সম্যান, বেঙ্গলী, অমৃতবাঁজার পত্রিকা, সাভেন্ট, বন্গুমতী, নায়ক, 
আনন্দবাজার পত্রিকা, মহিল॥ শনিবারের চিঠি, সারথি, শিশির, বিজলী, 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বস্থুমতী, বঙ্গবাণী, বাশরী প্রভৃতি এজেন্ট দ্বার! বিক্রয় হয়। 
অনেক গ্রাহক মাসিক-পত্রগুলি ডাকে স্বন্ব নামে আনাঁন। এজেন্টের দ্বারা 
প্রা ২৫০ মাসিক, ১০০ সাপ্তাহিক, ২৫০ দৈনিক পত্র বিক্রয় হয়। ইংরাজী 
দৈনিক ১৫০১ বাংলা ১০০ অন্ঠান্ত মাসিক ও সাপ্াহিক পত্র গ্রাহকেরা 
আনাইয়। থাকেন। 
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লছমীনারায়ণ রামজীবন 
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মহাদেবলাল চিমনলাল 
ঝাভেরচন্দ চতুর্দ/শ 
রামদয়াল দাগ! 
ভাইচান্দ ফুলচান্দ 


শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দী 
শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক 


লছ্‌মীনারায়ণ মাড়োয়ারী 
হঙ্মানদাম গনপতরায় 
চন্দুরাম লছমীরাম 
শিউবঙ্কা কেদারন।থ 
বংশীধর বস্তীরাম 
হবিবর রহমন্‌ 
রামানন্দ খাণ্ডেলওয়াল! 
বালমুকুন্দ রাধাফিশন 
রামধারীলাল হাজারীলাল 
খুবচন্দ লছমীনারায়ণ 
গুলরাজ ছর্গাদৎ 
জয়নারায়ণ ভগবানদাস 
কিউদতরায় দোয়াকীদাস 
মতিলাল বাজোরিয়! 
ভিশনগোপালরাটা 
কিষনজী দামোদর 


হত্নজ্শা £ 
শ্ীযুগলচরণ মল্লিক 
শবীগোলকবিহাঁরী দত্ত 


প্রীসত্যকিস্র দত 
শীক্ষেত্রনাথ সেন 
শ্রীরামপদ্র দরিপা! 
ঘোষ এণ্ড সন্্ 
শ্বীমাখনলাল দে 


অষ্টম অধ্যায় ১৫৯ 


শবীঅবিনাশচন্দ্র দে 


শ্রীচিরীলাল মাড়য়ারী 
ব্যানাজা এড কোং 
শীগোবিন্দচন্দ্র চন্দ 
কোটুরাম হঙ্ছমান বক্স 


ন্রিড্ডি লুকে! ভাঙা ? 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত 
শ্ীগৌরীপদ কু 
শ্রীক্ষেম্তর শাহিনি 


এইচ, জি মাড়য়ারী এণ্ড কোং 


শ্রীছৈতন্যচরণ কু 
শ্রীগোপীনাথ দরিপা ও 
ভ্রীরামলাল দরিপা 
শ্রীনগজানন্দ মুখোপাধ্যার 
শ্ীরামপদ দে 
শ্রীগোকুলচন্ত্র পাল 
শ্ীষোগেন্দ্রনাথ দা 


শ্রীহরিকিষণ রাটা 
্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত 
শনিরাম জিতমল 


শীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত এণ্ড সন্স 
শ্ীক্ষেত্ররীথ দত্ত 
শ্রীবীরেন্ত্রনাথ পাত্র 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত 
শ্বীগোপীনাথ দরিপা ও 
 শ্ীরামলাল দরিপা 


শ্রীরাম্লাল কুগ্ড 
শ্রীচুণীলাল দে 
শ্রীকানাইলাল দে 
চিরপ্রীলাল ধনুকা 


ক্িম্পনালী 


শ্রীহ্য্যনারায়ণ রক্ষিত 
শ্রীযোগেন্ত্রনাথ লাহা 
শ্রীপ্রহন|দচন্দ্র দত্ত 
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্রীবিপিনবিহাঁরী সেন 
কে, সি, পাল 
শ্রীরামশরণ মল্লিক 


স্ুজ্ঞা 4 


নুরমল শিউকবস 
দৌয়াকীদাস ফুলচান্দ 


ক্াশপভ্ভ £ 


শ্রীহরেন্দ্ররুষ্চ দত্ত ও 
শ্রীবীরেন্্রনাথ দত্ত 
শ্রীন্ঠামাচরণ রক্ষিত 
শ্শ্রীরামচন্ত্র দাস 
শ্রীমাখনচন্দ্র দত্ত 
শ্রীআসশুতোষ কু 


১৬০ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


শ্রহ্য্যনারামণ দে ছোঁটীলাল গণেশদাস 
শ্রীিতিকথ দত্ত খদ্দর ভাগুার 
পুরুষোত্তমদাস পান্নলাল মতিলা'ল সারাওগী 
শী প্রহল। দচন্দ্র দত্ত শ্রীউমাচরণ কু 
শ্রীগোষ্টবিহারী দত্ত শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ও 
শ্রীরামপদ নন্দী ভ্রীরামচন্দ্র পাল 
শ্রীললিতমোহল ত্রিবেদী শ্যামীনন্দ বেণী প্রমাদ 
শ্রীনাশুতোষ দে | জ্ীমাগারাম দত্ত 
তল্লাহা। 4 
৬বামাচরণ দত্ত ও জীগোপীনাথ দরিপ! ও 
শ্রীগোপীনাথ দত শ্ীরামলাল দরিপা 


৬/কেশবচন্দ্র দে ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে 
০সনাশান্ ৮৭1 শআভ্লত্াহ্ল 


শ্রীক্্যনারায়ণ দে শ্রীপুর্ণচন্দ্র দে 
চাম্পালাল জুয়েলা প্রসাদ শ্ীহেম্চন্্র ০ 
শ্রীকেশবচন্্র দে শ্রীরতনলাল দে 
শ্রীবনমালী দে শ্রীশশিভৃষণ আঢ্য 
শ্রী্ধারকানাথ দে ও শ্রীসারদ। প্রসাদ দে শ্রীআশুতোষ দে 
স্টুত্তচ 1 
ভ্ীকালীকান্ত রায় বীকুড়া বুক ডিপো । 
ব্রার $ 
শ্রীগতিকৃষ্ণ নাগ এগ সন্ম শ্রীধরণীধর নাগ 
ল্বাজনা 1 টি 

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভজনলাল রাধারমন জ্রীনীলমণি দাঁস অধিকারী 
আড্তুল্শল্র 

শ্রীরতনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভীরাধাগোবিন্দ দত্ত 


শ্রীরাধাগোবিন্দ গরাই ও শ্রীরাখালচন্ত্র প্রামাণিক শ্রীরতনচন্দ্র গরাই 
জ্রীউপেন্দ্রনাথ কু শ্রীলম্্মীনারায়ণ হাজরা 


অষ্টম অধ্যায় ১৬১ 


শরীনু্যকূমার সামন্ত শ্রীনিমাইকুমার সামন্ত 
শ্রীগোপেশ্বর গরাই শ্রীভূষণচন্দ্র দন্ত 
শ্রীযাদবচন্দ্র কু শীসুর্য্যন।রায়ণ গরাই 
শ্বীনন্দলাল গরাই শ্রীগেপেশ্বর দত্ত 
শ্রীনারাঁষণচন্ত্র চট পাধ্যায় শ্রীগোবিন্বচন্দ্র দাঁস 
শ্রীরাধাকান্ত দস ৪ এনন্দল।ল দত্ত 
শ্রীবিভৃতিভূষণ দত্ত শ্রনীলকণ্ঠ দাস বাওখাঁজী 
শ্রীরতন্লাল কর্মকার শ্ীবিজয়গে।প|ল দত্ত 
শ্রীহরজীল।ল জাঠি শীচিন্তামণি দত্ত 
শ্রীগোষ্টবিহারী দাস শ্ররামদ।স বটব্যাল 
শ্রীহেমচন্দ্র মোক শ্রীবিভূতিভূষণ মৌদক 
শ্রীমান গোবিন্দ দত্ত শ্রীহবিবর রহমান 
এবান্মককভ £ 
শ্রীকৈশবচন্দ্র চৌধুরী ঝাভের চন্দ চতুদ্দাস 
শ্রীমাথনলালমাড়য়ারা রায় বাহাছুর বিশ্বেশবর লাল মণিলাল 
ভ্রীধররাইস মিল শ্রীহংসেশ্বর মাকী 
শ্রীগোপেশ্বর খা 
০ ললক্কল্ল £ 
রামপ্রসাদ চিমন্লাল 
শুউহ্বঞ্র 
মিত্রফান্মেশী মেডিকাল ষ্টে 
রায় ফাশ্মেসী কট ফাম্মেসী 
রষেশ মেডিক্যাল হল জুবিলী মেডিক্যাল হল 
চৌধুরী ফান্মেসী পাইওনীয়ার ফান্মেসী 
হালি £ 
শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী শ্রীরামশরণ কর্ম্মকাঁর, 
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত শ্রীরামভকত ঠাকুর 
শিক্ষার ॥ 
শ্রীজ্যো তিষচন্দ্র সেনগুপ্ত টীবিজয়গোপাল দত্ত 
শ্রীস্থজয়গোপাঁল দত্ত শ্রীলালজী রাজা 


২১ 


১৬২ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ 


ল্রাস্নন্ম £ 


শ্রীকৃষ্ণলাল দাস ও শ্রীসত্যকিঙ্কর দাস 
শ্রীগ্ামাচরণ দাস 

শ্রীনুর্য্যনারায়ণ কর্মকার 

শ্রীতূর্গাগতি দান ও শ্রীহারাধনচন্দ্র দাস 
শ্রীহেমচন্দ্র দালাল 

শ্রীবাবুল/ল কর 


শ্রীরসিকচন্দ্র দে ও জ্ীভগবান দাস দে 
শ্রীরামনারায়ণ দাস 

শ্রীমহাভারত চৌধুরী 

শ্রীরামশরণ মল্লিক 

প্রীশানচন্দ্র দাস ও শ্রীরাজেন্দ্রন'খ দাস 
শ্রীরামপদ সেন 


শ্রীঈশানচন্দ্র কর ও শ্রীভুবনচন্দ্র কর শ্রীরামানুজকর 
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র কর্মকার শ্রীরামলালচন্দ্র কর্মকার 
শ্রীতারকচন্দ্র কশ্মকাঁর শ্রীমাখণচন্দ্র কর্মকার 
শ্রীরাজেন্্রনাথ কর্মকার শ্রীরামনিরদ কম্বকার 
শ্রীকৃষ্ণচন্্র কম্মক।র শ্রীরামবিহারী কশ্মকার 
লাইক্কেল গপ্রাম্মপোক্ফোন্ন 4 


পি, মুখাজ্জী এও কোং 


4 


মৃহম্মদহসেন পাঞ্জাবী আব্ছুল গফর 
মহম্মদ বক্স খোদাঝ্স পাঞ্জাবী 
শ্াশন্তাল এগ ষ্টোর্স শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বহিদাঁস 
শ্রীউপেন্্রনাথ দাস মন্ত শেখ 
চ্গা্মড়া। ॥ 
শেখ বাবু একরাম খ৷ 
হাজী মহম্মদ 
হেরাঁসতুল্লা, বাঁছুলাড়। ফকির-মহম্মদ, খাতড়। 
ইন চুপ স্ুব্রক্ষী ॥ 
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত শ্রীনারায়ণচন্ত্র কু - 
শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ শ্ীব্রজলাল দর্ত 
সহব্রা শ্পজ্ঞ জ্রিল্ররেচ্ভা 1 
শ্রীদিতিকণ্ঠ দে শ্রীহরিপদ্দ আটা 


শ্রআশুতোষ লাই 


অষ্টম অধায়। 


১৬৩ 


৮্শল্মা 
আজমল খা আমেদ ব্রাদার্স 
চল্ি-্রীপ্রাই 1 
শ্রীসাগরচন্দ্র দে 
ক্ুটোগ্রাম্পান্ 1 
শ্রীসাগর চন্দ্র দে শরীপ্রহল।দচন্দ্র রক্ষিত 
সুসিি-ভকললল্কা £ 
শ্রীকিশোরীলাল নাথ 
ীন্ন ? 
শ্রীরামলাল কু শ্রীকালীপদ কৃ 
শ্রীবিপিনবিহারী কু শরীদিগন্থর কু 
শ্রীগোরীপদ দত্ত শ্রীবিপিনবিহারী সেন 
্রীন্ু্যনারায়ণ দাস মোদক 
স্রুল্ন 1 
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কু শ্রীমোহিতচন্ত্র কু 
স্কিপ $ 
শ্রীবৈকণ্ঠনাথ মোদক শ্রীযুগলচরণ দত্ত 
শ্রীরামচন্দ্র মোদক শ্রীকুপ্ত বিহারী দত্ত 
রামলাল শ্কামলাল 
ূ লী-মসল্সদ্ল-ক০ড় £ 
শ্রীহ্্যনারায়ণ বরাট শ্রীশিবচরণ মৌদক 
জ্রীনূর্যানারায়ণ মোদক শ্রীকালীদ।স মোদক 
শ্রীআশুতোধষ বরাট 
লাক্প্রাস-_ ক্ষাসড্ড | 
শ্রীকেদারনাথ দত্ত শ্রীজীবনচন্দ্র দে 
শ্রীাগাপেশ্খর দত্ত শ্রীলছীরাম দত্ত 
হমম্ণললা ! 
শ্রীঈশানচন্দ্র কু শ্রীরামসদয় দত্ত 
শ্রীগোপেশ্বর দত্ত শ্রীরামস্্টি নন্দী 


১৬৪ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


শাল 4 
শ্রীরামেশ্বর কর্মকার 
অসশ £ 
শ্রীরামকিস্কর কু শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত 
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু শ্রীবিপিনবিহারী কু 
শ্রীবিপিনবিহ্বারী দন্ত « শ্রীঘারিক মোদক 
ভসল-ভিভ্ি_পোঃ জাাতীম্ীভাড়ী £ 
শ্ীদূর্গ (চরণ মুশীব ৰ ণ শরীপ্রেমচন্দ্রমুশীব 
শু5২্ঞল্িজ্ঞাঁ-পোঃ লাভীঙ্পান্হা়ী ! । 
শ্ীমহাভারত চৌধুরী শ্রাজেশবর কু 
শ্রীবাখল চন্দ্র ক্মকার ৬বেণীমাধব কর্মক|র 
ব্কিওঞাকুু ড় 7 পোঃ ভোভিন্না 
শ্রীজয়নারায়ণ কর শ্ীরামরতন কব 
শ্রীমিহিরচন্র কর ্রীস্প্টিধর মণ্ডল 
শ্ররামলাল চৌধুরী ্রীপ্রিযনাথ নন্দী 
শ্রীমহেন্্রনাথ চন্দ্র শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
শ্নীনিত্যানন্দ লক্ষণ শ্রীরজনীকাস্ত কর 
আনিমাই চন্দ্র মণ্ডল ৃ জ্রীবিটলচন্দ্র দত 


৫ তল্যা--পোঃ ভ্হাভ্ন্মা £ 
শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ওলা ---পোঃ উকস্পুকর £ 
জ্বীগেসাইদাপ বাওয়।জী শ্রীগ্রাণরুঈট দাস বাওরাজী শ্রীআশুতো।ষ চট্টরাজ 
লল্ষলী-সলাগলল-পোঃ শ্শিসলাঁঞীল এ 


শ্রীদীননাথ দালাল শ্রীঈশানচন্দ্র দাস 
শ্রীগোপীনাথ চন্দ শ্রীবহ্কুবিহারী হালদার 
শ্রীগিরীশ মাঝি শ্ীদেবেন্্রনাথ চক্রবর্তী 
শ্রীকুপ্তবিহারী দাস শ্রীবিষুদাস বাওযাঁজী 


হম্ভঞাড়া-পোঃ হখাভিড্ড়া $ 
আীরুমুলীধর চট্টোপাধ্যায় 


অষ্টম অধ্যায় 


১৬৫ 


ন্নিভুহগ্টুক্র জামা £ 


শ্রীহেমচন্দ্র কর 

-্রাসন্ন 
শ্রীহেমচন্দ্র কর 
শ্রীবামস্দঘ বায়েন 
শ্ীপ্রহ্হা।দচন্দ্র কাইতি 
শ্বীরজনীকান্ত কুচল্যান 
শ্বীঅক্ষয়চন্ত্র দত্ত 
শ্রীরাধা বল্লভ সেন 
শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী 
শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী 


শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দ্|লাল ৪ 
শ্রীকৃষ্ণপদ দালাল 
জ্ীঅখিলচন্দ্র কাহতি 
শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দোৌপাঁধ্য।য 
্রপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী 
শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাঁস 
শরীচারুচন্ত্র চৌধুরী 
শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌুরী 


শু-্ন্র5 গলদ, সপীউি ও স্পা 1 
মল্লভূম শিল্পসমিতি- শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্্জ্ঞা | 
শীহরিদাস রাটা, শ্রীশিবদাস রাটা 
একশ ? 
বলমুকুন্দ কিষণগোগলে 
সশ্শল্লা £ 
শ্রীবৈকুগ্ঠ নাথ কর শ্রীকাঁলীপদ সেন 
শ্ীযোগেন্দ্র নাথ কু শ্রীধজ্ঞেপ্ধর ৷ 
শ্রীজহরীলাল পালীরাম শ্রীঘনশ্তামদীঁস দেড়রাজ 
শ্শিমলাঙ্াল ! 
শ্রীফকিরচন্দ্র দে শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহ। 
০সাশীম্ু্ী 1 
শ্রীপ্রভাকর কু শ্রী্ারকাঁনীথ খ। 
শ্রীকালীপদ হাঁলদাঁর শ্রীশশিভূষণ কবিরাঁজ 
শ্রীরামধন দত্ত শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীআশুতোষ সেন শ্রীহরিপদ দত্ত 


শ্রী্বষিকেশ কু 


বলদেও দাস রামচন্দ্র 


১৬৬ বঁকুড়া জেলার বিবরণ। 


শথাভ্জ্ডা + 
শ্রীপতিচরণ হালদার শরীপৃচন্্র মল্লিক 
শ্রীপতিলাল দে শ্রীগিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
০ন্বল্যাত্ভাড্ড £ 
শ্ীকালীপদ নাগ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গুড়াই শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত 


হগাশাীলবাভী পোঃ ওলা £ 
শ্রীব্রজেন্্রনাথ গড়াই 
খামার ক্বড়া পোঃ এও ্কা $ 
শ্রীফতিন্দ্রনাথ পাল 
গাচ্িদ্যা পোঃ ওলা ॥ 
শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য 
কতা 4 
শ্রীনবকূমার দত্ত 
ল্লাহস্াগক্স £ 
শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দে শ্রীনটবর রক্ষিত 
সীজেব'ককড্ডা পোঃ আল্আোশ্রযা £ 
শ্রীনফরচন্দ্র কর শ্রীগিরীশচন্ত্র কর 
ভিসন ] 
নানকরাম বালীরাম শ্রীমহেন্দ্রলাল দত্ত 
ইল্ফকাম্ন 
শ্ীগ্তামাচরণ দে শ্রীঅধরচন্দ্র নন্দী 
লাঞ্ম্নম্দ্া। পোঃ আন্ভ্রিকাম্মগল 1 
শ্রীকালীপদ চেল 
চ্ত্ুশু-কাশা। পোঃ এ৩ল্ককা । 
শ্রীরামচন্দ্র রক্ষিত 
হলাক্সাইইলঞগ্ভী £ 
শ্রীত্যকিহ্কর দিকপতি 
_কাশ্িউ। পোঃ গজ্ছাভ্কলঙ্লাভী ! 
লাছুরাম মাড়য়ারী 
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সাঁভ্লিজাড্ডী ! 
সুধ্যমূল মাড়য়াড়ী 
াাগন্ল্যা পোঃ ভ্ডালভ্ডাত্চলা ! 


শ্রীনীলমাধব রক্ষিত 
অকোব্যা £ 
শ্রীনীরদবরণ নন্দী ঃ শ্রীাগতিকৃষ্ণ নন্দী 
গিভঙ্গাভকভ্নচ্াী £ 
শ্রীরাসবিহারী দাস শ্রীবক্রনাথ হালদার 


জশ্তিকান্মলজ ॥ 
শ্রীমহেশচন্ত্র মৌদক 
আড্ন্কান্না 
শ্রীচন্মরমোহন দত্ত 
মুল কুুস্পহম। / 
শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত 


বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় 


শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পূর্বে বাকুড়া জেল স্কুলে শিক্ষকতা 
করিতেন পরে স্কুলের ডেপুটী ইন্ম্পেক্টর হন এবং শেষে প্রেসিডেন্সি ও ঢাঁকা 
বিভাঁগের ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের 
পরিদর্শকের কাঁজ করিয়া অবসর লইয়াছেন। ইনি বীকুড়ায় বাসগৃহ নিশ্দাণ 
করিয়৷ সপরিবারে বাম করিতেছেন। ইহার আদি নিবাস বদ্ধমান জেলার 
কালন!। ইহার পিতা চারুচন্্র বাঁকুড়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটা ইন্‌স্পেক্টর 
ছিলেন। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ বাবু ইহার সহপাঠী । বহুদিন হইল 
ইনি “নবীনাজননী” নামক একখানি উপন্তাস লিখিয়াছিলেন ইহার পর আর 
কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমায়িক, নিরহস্কারী ও 
সাদাসিধা ধরণের লোক। গভর্ণমেন্টের উচ্চপদে এরূপ লোকের সংখ্যা কম 


১৬৮ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


বলিলেও হয়। তিনি বিলাঁদিতার দাস নহেন। তাহার ছুইপুত্র অসহযোগ 
আঁন্দেলনে যোগদান করিয়! গঙ্গাজলঘাটার জাতীয় বিগ্ালয়ে শিক্ষকতা 
করিতেন তন্মধ্যে অমরনাঁথ (কালু) দেড় বৎসর হইল অকালে লোকান্তরিত 
হওয়ায় জাতীয় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । অন্ত পুত্র এখনও গঙ্গাজল 
ঘাটাতে শিক্ষকতা করিতেছেন, প্রমথবাঁবু তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলি জাতীয় 
বিদ্যালয়ের হিতার্থে দান করিয়াছেন। অমন্নাথের নামাস্ছসারে বিগ্ভালয়ের 
নাম অমর কানন রাখা হইয়াছে । গত ২৪ আষাঢ় মহাত্মা গান্ধী এই বিগ্য।লমুয়র 
দ্রোদবাটন করিয়াছেন | 

রাঁয় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশ্চন্দ্র রাঁয় বিদ্যানিধি এম, এ, সাহিত্য সমাজে 
অপরিচিত নহেন। তিনি দীর্ঘকাল কটক রাভেন্সা কলেজে অধ্যাপনা 
করিয়াছেন। অবসর লইয়াও তিনি অলসভাবে কালাতিপাত করেন নাই। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি জ্যোতিষ, পুরাতত্ব, প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি 
অসাধারণ পণ্ডিত। বর্ধমানে সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি বিজ্ঞান শাখার সভাপত্তি 
পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের সহকারী সভাপতি; 
বাঁকুড়া সারম্বত সমাজের সভাপতি । তিনি “জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী” গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। প্রবাসী ও ভারতবর্ষে তিনি বহু সারবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং 
এখনও মধ্যে মধ্যে লেখেন । তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি অপ্রিয় সত্য কথ! 
বলিতে কখনও কুন্ঠিত হন না। তিনি এখানে আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়ী 
অধিবাসী হওয়ার এজেলার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । এজেলার মৃত্তিক' 
কিরূপ কোন কোন ফমল এ জেলায় ভাল জন্মিতে পাঁরে তাহা পরীক্ষা 
করিতেছেন। হস্তলিখিত পুঁথিসংগ্রহের চেষ্টায় আছেন ছাতনায় পুরাতন 
বাসলী মন্দির ও বর্তমান বালী মন্দির দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি নানা 
বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপূত আছেন । বিদ্যানিধি মহাশয় নিরপেক্ষ সমালোচক, 
প্রবাঁপীতে তাহার লিখিত সমালোচন। প্রায়ই বাহির হয়। ইনি “দোলযাত্রার 
উত্পত্তি” লিখিয়াছেন। 

ময়নাপুর নিবাপী অক্ষয়কুমার সেন এশ্রীশ্রীরামকৃষ্খ পুঁথি” লিখি 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন । চাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি চট্টুরাজ এম-এ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক | কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্চরণ আয়কাঁত এম-এ, ধি-এল, সেন্টাল কলেজের 
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অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, হাঁইকে।টের উকীল শ্রীযুক্ত 
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র নিয়োগী বি-এল আলীপুরের 
উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রাঁয় বি-এল, ও শ্রীযুক্ত রামকিস্কর দত্ত বি-এল, ধানবাদের 
উকিল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বি-এল, সাব ডিভিজন্তাঁল অফিসার শ্রীযুক্ত ভবদেব 
সরক।র, ইপ্িনিয়ার শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ রায় প্রভৃতির নিবাস বাঁকুড়া জেলা । 
শীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় কলিকাড়। কপোরেশনের এসিষ্্যান্ট এক উন্ট্যান্ট ছিলেন, 
চাকরি ত্যাগ করিয়! ইনি স্বগ্রাম হাঁড়ম।সড়া উচ্চ ইংরজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করিতেছেন। স্বগ্রামবাসী হওয়ায় গ্রামের প্রভূত মঙ্গল দাঁধিত হইয়াছে। 
ইহারই চেষ্টায় হ|ড়ম।সড়।। মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
পরিণত হইয়াছে । ইনি শালিশী বিচারের ছ/রা গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা 
করির। দেন। দেশহিতকর কাধ্যের জন্ত ইনি কয়েকবার গভণমেণ্টের দ্বারা 
পুরস্কৃত হইয়াছেন । 

বাকুড়া৷ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত খষীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, 
মহাশয় সন ১৩২২ ও ১৩২৫ সালের ভীষণ ছুভিক্ষে এজেলায় বনুগ্রামে সাহায্যে 
কেন্দ্র খুলিয়! হাজার হাজার নরনারী বালকবালিকার জীবন রক্ষ করিয়াছিলেন । 
অনেক স্থানে জলাশয়ের পস্কোদ্ধার করিয়াছিলেন, অনেক গ্রামে কুপ খনন 
করাইয়া ছিলেন। এজেলাঁর শিল্পজীবীদিগকে কাঁধ্য দিয়াছিলেন, তাহাদের 
তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ 
বাবুও এই কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার] উদ্যোগী ন! হইলে 
বহলোক অকালে অনাহাঁরেই ইহধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। ১৩২৭ পালের 
দামোদরের ভীষণ বস্তায় সোনামুখী থানায় বন্তা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য রামানন্দ 
বাবু কলিকাঁ -1 হইতে সাহাধ্য পাঠাইয়াছিলেন এ জেলায় কোন গ্রামে অগ্রিদাহ 
হইলে খয়ীন্দ্রবাবু কলিকাতা৷ হইতে সাহাষ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কলেরার 
প্রাহর্ভাব হইলেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাহাকে বাঁকুড়া চিকিৎসা 
বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা বলিলেও হয় যেহেতু তিনিই প্রথমে এ জেলায় চিকিৎসা 
বিগ্ভালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে আসিয়। 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এবং এখানের 
চিকিৎসকগণকে তিনিই উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনি এবিষয়ে উদ্ভোগী না 
হইলে এখানে চিকিৎসা বিগ্ভালয় স্থাপিত হইত কিন! সন্দেহ। ব্যবস্থাপক 

২২ র্‌ 


১৭০ বাকুড়। জেলার বিবরণ। 


সভার গত নির্বাচনে তিনি বিফল মনোরথ হওয়ায় তাহার প্রচেষ্টা হাঁস হইয়াছে 
কিন্তু জন্মভূমির সহিত রাগ করিষ। স্বদেশের হিত্ব সাধনে বিরত হওয়া মাতৃভক্ত 
সম্তানের উচিত হয় না। জেলাবোডের সভাপতি শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রুধণ সিংই এম-এ, 
ভারত সরকারের অধীনে কন করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
ইনি চাকুরি ত্যাগ করিয়া অনিলবাবুর সহিত যোগদান করিয়া এ জেলায় 
অসহযোগ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। মহাত্!' গান্ধীর ন্যায় তিনি কটিক 
পরিধান করেন । 

বাকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ দত্ত, খামারবেড্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত। 
সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অযোধ্য। নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
সবজজের কাজে নিযুক্ত আছেন। পাত্রসায়ের নিবাসী ভাক্তার দেবেন্দ্রনাথ 
হাজরা, সিভিল, সাজ্জন এবং বিষুপুর নিবাসী ডাক্তার মথুরানাথ ভষ্টাচাষ্য 
এসিষ্টযান্ট মিভিল সার্জনের পদে নিযুক্ত আছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত জয়কাঁলী 
বন্দ্যোপাধ্যায় মার্টিন কোম্পানীর অধীনে কর্ন করেন। শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস 
স্ুপারিন্টেণ্তীং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাঁধিকাপ্রসাদ রায় ইঞ্জিনিয়ার। বাঁমরা 
নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতির্শয় চট্টোপাধ্যায় বিহার প্রদেশের জেলা জজ, ইহার পূর্বে 
তিনি বিহারের ব্যবস্থাপক সভার দন্ত এবং পুরুলিয়া় সরকারী উকিল ছিলেন। 
পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাঁলার 
নিবাস বাঁকুড়! জেলায় ইহার পূর্বে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইন্দাস 
থানার সিঙ্ধুবালা কাণ্ডের নায়ক পুলিন স্ুপারিন্টেণ্টে রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত 
ভোলানাথ বন্যোপাধ্যায় এম-এ, কেন্দুয়।৷ ডিহি গ্রামে বাঁটা নিশ্মাণ করিয়াছেন, 
তাহার ভ্রাতাঁরা এখানে ব্যবসায় করিতেছেন, ইহাদের নিবাস বর্ধমান জেলার 
খণ্ডকোষ গ্রাম । এই গ্রামের শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ রায় এম-এ, নূতন চটাগ্রামে 
বাটা নির্মাণ করিয়াছেন, পূর্বে তিনি এজেলার স্কুল সমূহের ডেপুটা ইনৃস্পেক্টর 
ছিলেন এক্ষণে টাঁক! বিভাগের স্কুল ইনৃস্পেক্টর। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহাঁনা বি-এ, 
এক সময়ে বাকুড়া মিউনিসিপ্যালিটার ভাইশচেয়ারম্যান ছিলেন। কোদর্মা ও 
গিরিডিতে ইহার অভ্রের খনি আঁছে। বাীকুড়ায় ইনি ধানের ফল স্থাপন 
করিয়াছেন। ইনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, “লক্ষ্মী” ও “ভারতবর্ষে” 
ইনি প্রবন্ধ লেখেন। বাঙালীর মধ্যে এইন্ধপ কর্টী লোকের একান্ত 
প্রয়োজন। 


অষ্টম অধ্যায়। ১৭১ 


শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ, প্রবাসী ও ম্ভার্ণ রিভিউ পত্রিকার 
সহকারী সম্পাদক। “শনিবারের চিঠি” নামক নৃতন ধরণের সাপ্তাহিক পত্র 
ইনিই চালাইতেছেন। রামানন্দবাবুর ছুই কন্ত। শ্রীযুক্ত সীতা দেবীও শ্রীযুক্ত। শান্তা 
দেবী কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৷ বাকুড়া জেলায় আর 
কোন মহিলা এরূপ উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েন নাই । তীহার! উভয়েই অনেক- 
গুলি উপন্ত।স লিখিয়াছেন ! ১ শিক্ষিত সমাজে স্থপরিচিত শ্রীযুক্ত মহেশ্চন্দ্ 
ঘোষ বি-এ, বিটা বাকুড়া জেলা স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন। 
বিষুপুর ক।দাকুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরীক ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ বিভাগের পোষ্ট 
অফিস সমূহের হুপারিশ্টেণ্ডেট । কলিকাতা ক্লাইভ ্ীট ও হ্থারিসন রোডের 
মোড়ে শ্রীযুত জগদানন্দ সিংহের হার্ডওয়ারের দোকান আছে। ইহার নিবাস 
চারগ্রাম। এখানের শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ সিংহ এবং আরও কয়েকজনের কলিকাতায় 
লোহালকড়ের দোকান আছে। চাপাতলার কাঁধ্য ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্ 
অধিকারী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুড়াজেলার অধিবাসী। 
বেলেডা গ্রামের শ্রীযুক্ত হ্য্যনারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্তের পুরুলিয়ায় 
লোহার দোকান আছে। 

প্ীত্রীরামকয্। পরমহংস দেবের সহধশ্মিণী সারদামণি দেবীর জন্মস্থান 
জয়রামবাটী গ্রামে। ইহা বাঁকুড়া জেলার পূর্বব প্রান্তে অবস্থিত। পরমহংস 
দেবের জন্মস্থান কামারপুকুর হইতে ছুই ক্রোশ। 

তাহার মাতা ও অগ্রজ চারিদিকে উপযুক্ত পাত্রীর অস্গুসন্ধান করিতে না 
পারায় ঠাকুর নিজেই এই পাত্রীর সন্ধান বলিয়৷ দেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখের 
শেষ ভাগে এই বিবাহ স্ুসম্পন্ন হয়। এই সময়ে ঠাকুরের বয়স ২৫ বৎসর এবং 
সারদাঁমণি দেবীর বয়ল ৫ বংসর। এই বিবাহে তিনশত টাকা পণ লাগিয়াছিল। 
সারদামণির পিতার নাম শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । যে সময়ে বিবাহ হয় তখন 
কাম৷রপুকুর ও জয়রামবাঁটী জাহানাঁবাঁদ মহকুমার অস্তঃপাতী এবং বর্ধমান 
জেলার অন্তভৃক্তি ছিল। সারদামণি পরমহংসদেবের যোগ্য! সহধশ্মিণী ৷ পরমূহংদ- 
দেবই পাত্রী বিব্ধাচন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পত্ঠীকে লইয়! সাধারণ গৃহস্থের 
ন্তায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখনও দৈহিকসন্বন্ধ স্থাপন হয় নাই, অন্যদিকে 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। পত্বীকে নিকটে রাখিয়া! ন্েহ উপদেশ ও 
নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাকে নিজের সহধর্মিণীর মত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 


১৭২ বাকুড়। জেলার বিবরণ । 


বিষুপুর মহকুমার গোপাঁলনগর নিবাসী রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার 
হাঁজারীবাঘের উকীল। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভূদেব সরকার ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি 
সরকার হাঁজারীবাঘে ওকালতী করেন। দেওপাড় নিবাসী ডাঃ মোহিনীমোহন 
রায় গয্ার বাঁস কয়েন। ওন্দাথানার হড়র! নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মদেশে 
কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইয়া এক্ষণে মান্দালায় অবস্থান করিতেছেন। তাহার ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ বিহার ও উড়িস্ব! প্রদেশে কৃষিবিভাগে নিযুক্ত 
আছেন। অন্য ভ্রাত। শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ ঘোষ মতস্তভিবাঁগের তত্বাবধাম নক 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন ডাক্তার শ্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ মভাশরের ছার, 
সেন মহাশয় তাহার সেক্রেটারী হইয়া তাহার সহিত ইউরোপ ৪ আমেরিক। 
গিয়াছিলেন। গত বংসর আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের আহ্বানে তীহাদেরই 
ব্যয়ে তিনি আমেরিক। গিয়াছিলেন। তিনি বস্তু মহাশয়ের সহিত বিজ্ঞানের 
গবেষণা! করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্ষার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীকুমাঁর ঘোষ 
রাঁমকৃষ্চমিখনে যোগদান করিয়। আমেরিকা গিয়ছেন। তিনি সেখানে নানাস্থানে 
বেদান্ত সন্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহার বর্তমান নাম প্রভবানন্ন স্বামী। 

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ মন্লিক বি-এ, বি-টা, ইংরাজীতে মল্লভূমের ইতিহাস লিখিয়া- 
ছিলেন। ইনি এক্ষণে বিষ্ণপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। 
বাঁকুড়া সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ ঘেয বি-এল 
মল্লভূমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইহা “উদ্বেবিণ” মাসিক পত্রিকার 
এবং “বাকুড়া দর্পণে” বাহির হইযাছিল। তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র- 
নাথ সুকবি। শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রপন্ন রায় এক সময়ে বিষ্ণপুরে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেটে ছিলেন ইনি “ভারতবর্ষ” মাসিক প্রত্রিকায় মল্পভূমের ইতিহ।স 
লিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশের স্বর্গীয় বলীন্দ্রনাথ সিংহ ইন্দাস উচ্চ 
ইংরাজী বিগ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ৬নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদিত 
“নেমুন” পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি ম্লভূমের ইতিবৃত্তের বহু 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দোণামুখীর স্বর্গীয় রসিকলাল দে স্থৃকৰি 
ছিলেন। তিনি সোণামুখী উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। 
বৈষ্ণবধশ্ম বিষয়ে তিনি কেকখানি কবিতা পুস্তক লিখিযাছিলেন। তাহার 
মধ্যে "রাঙ্গাপাছুখানিই” প্রনিদ্ধ ৷ ঠাকুব হরনাথ তাহাকে প্রায়ই পত্র লিখিতেন, 
সে পত্রগুলি পাগল হরনাথে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি, পূর্বে কোতুলপুর মুন্সেফী 
আদালতে সরকারী উকিল ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালের 
তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্শন সাহেব জোরপূর্বক প্রাদেশিক সম্মিলনী ভঙ্ 
করিয়াছিলেন, উমেশবাবু ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারী কার্যে ইস্তফা দেন। 
চাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অধুজাক্ষ্য সরকার পুরুলিয়ায় সরকারী উকিল, ইন্দাসের 
শ্রীযুক্ত হ্রেন্দ্রনাথ সরকার পুঞ্জলিয়া মিউনিনিপাঁলিটার ভাইসচেয়ারম্যান। 
যুক্ত বজকিশোর চৌধুরী বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইঘাঁ এক্ষণে 
কলিকাতা! হাইকোটে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। বীকুড়া স্কুলডাঙ্গ। নিবালী 
ভূতপূর্ব্ব সবজজ ৬আবছুল জব্বরের পুত্র মিঃ আবছুল বজ্জক কলিকতি| হাইকোটে 
ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, অন্ত ভ্রাতা খ। সাহেব আবদুল গফুর আলীপুরের ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট । আবছুল জব্বরের কনিষ্টভ্রাত। মৌলভী আব্দুল সামেদ বিহার 
প্রদেশের ডেপুটী ম্যাজিষ্টেটে। কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
পি, চৌধুয়ী ছাতিন! থানার হাউনীবাঁদে জমি খরিদ করিয়া ব্রাসের জন্য বাঙ্গল। 
নিশ্মীণ করিয়াছেন। মৈমনসিংহ মুক্তাগাছাবি জমিদ'র শ্রীযুক্ত হেয়েন্দ্রনারায়ণ 
আচার্য্য চৌধুরী ছাতনা থানায় ঘাটোয়ালী সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। ধবন- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধায় আসাম ঘেঙ্গল রেলের একাউন্ট্যান্ট। 

বিষুপুরের প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্র করের ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ 
কর প্রেসিডেন্সী কলেজে অর্ধায়ন কয়িতেন যুদ্ধের গময় তিনি অন্তরীণ হইয়া 
আত্মহত্যা! করেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায় যুদ্ধের সময় অন্তরীণ 
হইয়াছিলেন। মুক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ইন্দাস থানাব বিহার 
গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ ঘোষ অন্তরীণ হইয়াছিলেন। পুলিশ স্থপারি- 
টেত্েন্ট ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় বাঁকুড়া হইতে বিহার গ্রমে যাইয়! তাহার 
পত়ী ও ভগিনীকে গ্রেপ্তার করিয়] বাকুড়। জেলে আনিয়! রাখিবাছিলেন তাহাদের 
উভয়েরই নাম সিন্ধুবাল] । নুদ্ধিমান পুলিশ সাহেব কাহাকে গ্রেপ্ত।র করিতে হইবে 
ঠিক কবিতে না পারিয়। উভয়কেই ধরিয়া আনিয়। ছিলেন। সে সময়ে 
ইহাদের একজন গর্ভবতী ছিলেন। ইহার জন্য সংব।দ পত্রে তুমূল আন্দোলন 
হইয়াছিল। 


১৭৪ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ । 


সঙীত। 


সঙ্গীত বিগ্ভার জন্য বিষ্ণুপুর বহু দিন হইতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে । এই সঙ্গীত বিদ্যার জন্যই বিষু্পুর “ছোট দিল্লী” বলিয়! 
প্রদিদ্ধ। চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজ। পৃর্থীমল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণপুরে প্রথম 
সঙ্গীত চর্চা আরম্ত হয়। এই সময় হইতে মন্লরাজগণ বরাবর সঙ্গীত চর্চায় 
উৎসাহ দিয়াছেন। দ্বিতীয় রঘুনাথ দিংহ মাসিক ৫০*২ বেতনে দিশ্লী হইতে 
বাহাছবর খাকে বিষুপুরে আনিরাছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ভে মাসিক 
৫০০২ টাঁকা বেতন কম .ছিল না। গদাধর চক্রবর্তী তাহার নিকট হইতে 
সঙ্গীত শিক্ষ। করেন। তীহার বংশে অনেকেই এই বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপ 
লাভ করিয়া দেশ বিখ্যাত হ্ইয়াছিলেন এবং মল্্রভূমের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। শ্ঠামঠাদ, মাধব ও কানাই সঙ্গীত বিস্তার জন্য নানাস্থান পর্যটন 
করিয়াছিলেন। নীলমাধব চক্রবন্তী স্বগগাঁয় মহারাজা স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
গায়ক ছিলেন গদাধর চক্রবত্রী মল্লরাজের গায়ক নিযুক্ত হন। তীহাঁর প্রধান 
শিল্ত কৃষ্খমোহন গোস্বামী সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ' 
তাহার ছাত্র রামশঙ্কর ভট্টাচধ্য মল্লবজের গায়ক নিযুক্ত হন। তিনি বাটাতে 
সঙ্গীত বিগ্ভালয় স্থাপন করেন বাংলার বনুস্থান হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া তাহার 
বাটাতে আহার ও বাসস্থান পাইয়] সঙ্গীত বিদ্যা! শিখিতেন। তাহার ছাত্রদের 
মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলিকাত। ঠাকুর বাড়ীর গায়ক ছিলেন। তিনি 
“কৃঠকৌমুদী” ও “নঙ্গীতসার” গ্রন্থ রচন! করিরাছিলেন। সঙ্গীত বিশারদ 
যদুভট্ট ত্রিপুরা, বর্ধমান, ও আরও অনেক রাজর অধীনে গায়ক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্ভার সকল বিভাগেই তাহার অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল। রম. 
শঙ্করের অন্ত ছাত্র অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতখাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি গদাধর চক্রবর্তী মহাশয়ের দৌহিত্্র। সঙ্গীত বিশারদ রাধিকী- 
প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় মুদর্গ বিশারদ স্বগয় জগচ্চন্্র গোস্বামী মহাশয়ের তৃতীয় 
পুত্র । পঞ্চম বংসর বয়সে তাহার বিগ্ারস্ত হয় এবং একাদশ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুর 
রাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি স্বভাবতঃ 
কণ্ট-সঙ্গীতের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন। তিনি অনন্তলালের নিকট থাকিয়া 
সঙ্গীতবিদ্ধা শিক্গ। করেন । ১১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত তাহার নিকট 
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সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন ৷ রাধিক।'প্রসাদ গুরু দেবের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরও পাঁর- 
দর্শীতা বহুল পরিমাণে অঙ্করণ করিয়াছিলেন । পূর্ণ পরিণত বয়সে তাহার পূর্ণ 
স্কৃত্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইবাছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়৷ তিনি পরে ২৫ব্ৎসর বয়সে আদি ব্রহ্ম সমাজে গায়কের পদে নিযুক্ত হইয়।- 
ছিলেন পরে ভাঁরত-সঙ্গীতদম।জ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় সঙ্গীতাচার্যের 
পদগ্রহণ করেন। পরে কাশীমবাজীরের মহারাজ। শ্তার মন্ত্রণীচন্দ্র নন্দী বাহাছুর 
তাহাকে কাশিমব|জার সঙ্গীত বিগ্বলয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গত 
পৌধ মাসে তিনি লক্ষ্রৌ সঙ্গীত কন্ফারেন্সে যোগদান করিয়। দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়! পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তথা হইতে বিষুপুরে আগমন করিধা 
ইন্ফুয়েঞা রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৩শে মাঘ ইহধাম তা)াগ করেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গলার গৌরব ছিলেন৷ 
তাহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতাচাধ্য হারাইল। 

অনস্তলাল নিজেও মুদঙ্ধ বিশারদ ছিলেন । তাঁহার শিশ্ত মৃদঙ্গ বিশারদ 
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার নাড়াজোলের রাজার গায়ক। অন্ভতম ছাত্র হারাধন 
দেঘরিয়৷ বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিগ্ঞালয়ের শিক্ষক। দিল্লীর বিখ্যাত মুদঙ্গ বিশারদ 
পীরবক্স বিষ্ণুপুরে আসিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামমোহন চক্রবর্তী 
তাহার নিকট মৃদক্গ শিক্ষা করেন। জগচ্চন্ত্র গোস্ব(মী ও জগন্নাথ মুখোপাধ্যয় 
রামমোহনের ছাত্র ছিলেন। গোপালপুরের গিরিশচন্দ্র চক্টোপাধ্যায় ইহাদের 
নিকট মৃগঙ্গ শিখিয়। ত্রিপুরা রাজের মৃদক্গবাঁদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এক্ষনে তিনি 
বিষুপুর সঙ্গীত বিগ্তালয়ে শিক্ষকত। করিতেছেন। অনন্তলালের জোত্টপুত্র 
রমগ্রসন্ন নাড়'জেলের রাজার নিকট থাকেন। তিনি “মুদঙ্গদর্পণ” 
লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়পুত্র গোপেশ্বর বর্ধমান রাজের নিকট আছেন। তিনি 
“স্গীতার্ণব ও “সঙ্গীত চত্দ্রিকাঁ” নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
শৈশবকাঁলে তাঁহার মধুর কণ্ঠে সুরের অপূর্ব্ব খেল! দেখিয়! সকলেই চমতকৃত 
হইয়াছিলেন। যখন তীহাঁর বয়স ৫ বৎসর মাত্র তখনই তিনি ললিতকণ্ঠে 
উচ্চৈঃম্বরে গান গাহিতেন। কিপ্ঠু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ 
এই বাঁলকের বেস্থর কিন্বা বেতাল লক্ষ করিতে পারেন নাই কনিষ্পুপ্র 
স্থরেন্্রনাথ কলিকাত। ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক । 


১৭৬ বাকুড়া জেলার বিবরণ । 


বাকুড়া সম্মিলনী । 


সন ১৩১৮ সালে কলিকাতাস্থ কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এই সম্মিলনী 
স্থপিত হয় । কলিকাত| হাইকোটেরি ভূতপুর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দ্িগন্থর চক্টোপাধ্যায় 
ইহার সভাপতি প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বীকুড়। 
দর্পণ সম্পাদক রায়সাহেব ডাক্তার রামনাণ মুখোপাধ্যায়, বকুড়া কলেজের 
অধ্যক্ষ ব্রাউন সহেব, ইঞ্জিনীয়।র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত 
ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাঁমসদন ভট্টাচার্য্য জেল! বোঁডের ক 
চেয়ারম্যান রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত বামচরণ বরাঁর সহকারী সভাপতি । শ্রীযুক্ত 
খধীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদক। সন ১৩২২--২৩ সালের ছুর্ভিক্ষে সম্মিলনী 
এ জেলায় ৫৪৬২৩ জনকে সাহাঁধ্য দ্রিয়ছিলেন এবং ২৩১৭টী বন্ত্র বিতরণ 
করিয়াছিলেন। এই ছুভিক্ষে সম্মিলনী ১৮৫৭৯।/৫ টাঁকা বায় করিয়াছিলেন। 
সন ১৩২৫-__-২৬ সালের ছুক্তিক্ষে সম্মিলনী ১২১৭৫ টকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 
বাকুড়া জেলায় শিক্ষা; স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের উন্নতি সাধন এই 
সম্মিলনীর উদ্দেগ্ত। সম্মিলনীর কার্য্যালয় কলিকাতায় খধীন্দ্রবাবুর বাটাতে 
অবস্থিত । 


গোশালা ৷ 


গন্ধেশ্বরী নদীর পরপারে এক্তেশ্বর গোশাল! অবস্থিত। বীকুড়া সহরের 
মাড়গাড়ীগণের চেষ্টায় এই গোশ।লা স্থাপিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হরিকিষণ দাঁস 
রাঠী পরিচালন সমিতির সভাপতি । তাহারই উদ্ধোঁগে ও তত্বাবধানে গোপালার 
উন্নতি হইয়াছে? শ্রীযুক্ত গুকারমল আগরওয়াল৷ সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 
ওুঁকারমল খাগ্ডেলওয়াল! সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত রামভকত ঠাকুর সহকারী 
সম্পাদক | গোশালাঁর গরুর সংখ্যা ২৫৬ ইহার মধ্যে গত বৎসরেই ৫২টা মার! 
যায়। ২৭টি ষাঁড় দাদন করা হয় বর্ষ শেষে ১৭৭টী গোশালায় থাকে। 
গোশালাটী কেবল তুগ্ধবতী গাভীর জন্যই হইয়াছে ষাড়গুলিকে দাদন করা কেন 


অষ্টম অধ্যায় । ১৭৭ 


হয় ১ গ্রোশালায় যে ছুগ্ধ হয় তাহ মাড়ওয়ারীরাষ্ট্র ব্যবহার করে, এই গোশালা 
স্থাপনে ভগবতী দেবীর যত না উপকার হইয়াছে, মাড়ওয়ারীদের উপকার 
তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে । কারণ বিশুদ্ধ ছৃদ্ধের জাল্প তাহাদিগকে আর ভাঁবিতে 
হয় না। গেশালার খাটা দুগ্ধে তাহাদের দেছ্ স্থল হইতেছে, আর বাকুড়ার 
হতভাগ্য বাঙ্গালীরা অনাহারে মরা যাইতেছে । গ্রোশালার জন্ত ভাল ভাল গাভী 
খরিদ করা হয়, আর ধাড়গুক্তি দাদন করা হয়। গোশালার বাধিক জায় 
২০।২৫ হাঁজার টাকা । আমদানী খৈল ও লবণের বস্তা প্রতি এক পয়স! এবং 
ফেরোঁসিন তেলের প্রতি টীন আধ পয়সা! হাতে আমদানীকারকের নিকট 
আদীয় কর! হয়। রপ্তানী ধান, চাল, হরিতকী ও মন্ুয়া প্রস্তুতি দ্রব্যের উপর 
প্রতি মণ এক পয়সা হারে আদায় হম্ব। খরিদ্দাক্মের মিকট শত্তকরা ২১০, ৯) 
/১০ হারে বৃত্তি লওয়! হয়। এই বুতত্িটা বাঙ্গালীক্কেই দিতে হয়। গোশালা ফণ্ডে 
২৫ হাজার টাকা মৌজুত আছে। মাড়য়ারীরা গোশীল! ফণ্ডের টাকায় হাই- 
কোঁটের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দিগস্বর চট্টোপাধ্যায়েক্ন বাকুড়ার বাটাটা ১৮ হাজার 
টাকায় খরিদ করিয়াছেন। এই গোশালার ছার বাঁকুড়ার মাঁড়ওয়ারীর] নান!- 
প্রকারে উপকৃত হয়। গোশাঁল। ফণ্ডের টাকা মাড়ওয়ারীদের হাতেই জম! থাকে । 
কাহারও টাকাঁর আবশ্তক হইলে এই ফণ্ডের টাকা লইয়া! কাঁজ চালায় এই 
গোশাল! ভাগ্তারে ব্যাঙ্কের মত কাজ চলিতেছে । মাড়ওয়ারীদের দ্বারা সহরে 
১টা ধর্মশালাও স্থাপিত হইয়াছে । মাঁড়ওয়ারীদের মাল রাখিবার সুবিধা হইয়াছে। 
এই সকল কাজের উপর বাঙ্গালীদের কোন হাত নাই; অথচ বাঙ্গালীর পয়সায় 
ইহ! চলিতেছে । কোন বাঙ্গালী টাকা দাদন লইচুল তাহার নিকট অতিরিক্ত 
সুদ লওয়া হয়। গোশালার হদ্ধও বাঙ্গালী পায় মা। চাল ধানের উপর 
মহানবী বলিয়া অতিরিক্ত কর আদীয় কৰা হয়। পুর্বে ইহার 
অধ্ধেক বাঙ্গালী মহাঁজনেরা পাইত, অর্ধেক মাত্তুওয়ারীর। গোশাঁলা ও 
ধন্মশালার জন্য লইত, বাঙ্গালী মহাজনের এই টাক্ষায় রথ যাত্রায় খরচ 
করিতেন কিন্তু মাড়ওয়ারীরা এই অর্ধেক টাকা স্নেওয়! বন্ধ করিয়াছেন, 
এখন তাহার! মহাদেবীর সমস্ত টাকাই গ্রাস করিতেছ্বে। আমর! ইংরাজের 
নিকট শ্বরাজের দাবী করিতেছি অথচ আঁময়া আমাদের নিজ গৃহেই 
.অবাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগীতায় -হটিয়৷ যাইতেছি। যদি ভারত-সচিব 
ঘোষণা! করেন যে, বাঙ্গালীরা বাংলার ব্যবলা আয়ত্ব -করিতে পারিলেই 
* ৪ ক 


১৭৮ বাকুড়া জেলার'বিবরণ। 
তাহাদিগকে স্বরাজ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে সাজি রাজনীতি- চষ্চ 
ত্যাগ করিয়৷ মৌনী 'হইতে হইবে ।' : ও 


বাঁশের দ্রব্য । 


বাশের কুলা, ঝুড়ি, পেখ্যা, ডালা, চালুনী, ধাকা, শিয়াড়।, ধালুই, ছাতা 
ঠাচ, তালপাতার ও খেজুর পাতার চাঁটাই, তালপাতার ছাতা, ঝাপীনখুম, 
ঝাটি প্রভৃতি তৈয়ার হয়।. এ জেলার প্রস্তত শিল্প দ্রব্যের দ্বারা ভাব গুরণ 
না হওয়ায় বাহির হইতে ছাতা ও ঝণটি আমদানী হয়। 


গ্রেশ। 


বীকুড়া জেলায় পূর্ধ্বে কোন রাজনীতিক সমিতি ছিল না। স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময় স্যার স্ুরেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 'কষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রাজ- 
কুমার গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ও মৌলভী দেদার বাক্স বীকুড়ায় আসিয়। 
বক্তৃতা দিয়াছিজেন'। সে সময়ে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় এবং পরলোক গত 
ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন এখানে নেতৃস্থানীয় ছিলেন'। উকিলদের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ অধব্য,্য ৬উপেশ্রনাথ দাশ এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। আলি- 
পুরে অরবিন্দ ঘোষের মামলার সম্পর্কে সহরে কয়েক স্থানে খানাতন্তাসী হইয়া 
ছিল এবং শ্রীযুক্ত রামদাস চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত গুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অস্ষিকা 
নগরের রাজা রাইচরণ ধব্ল এই সুত্রে গ্রেপ্তার হুইয়। পরে মুক্তি পাইয়াছিলেন। 
১৯২*সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনিল বাবুর উদ্তোগে এ 
জেলায় জেলা কংগ্রেশ কমিটা ও জেলা খিলাপৎ কমিটা স্থাপিত হইয়াছে । 
পূর্ব্বে কংগ্রেশের স্স্ত সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল আধুনিক শ্রেণীর 
সভ্য ৫৪ এবং থ শ্রেণীর সভ্য ১১২ জন মাত্র। অনিলবাবু গ্রথম হইতেই 
গ্রেশ কমিটার সম্পাদক .ছিঝোন, পরে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেশ কিটার 
সম্পাদক হওয়ায় বাধু মণীন্দ্রভৃষণ. সিংহ সম্পাদক হইয়াছেন। গঙ্গাজলঘাটা 
কনেমারা নিবাসী বাবু গোবিনপ্রসাদ সিংহ প্রথম হইতেই কমিটার সভাপতি 


অষ্টম অধ্যায় । ১4৯ 
আছেন। বাকুড়ার মহাজন শ্রীবুক্ত গোপীনাথ দত্ত তাহার একটা বৃহৎ বাটা 
ধগ্রেশকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এই বাটাতে জাতীয় বিগ্ভালয় স্থাপিত হইয় 
ছিল। কংগ্রেশের স্বেচ্ছাসেবকগণ এই বঝাটাতে বাঁস করিতেন, এই বাটাতেই 
' কতকগুলি তাত স্থাপিত হইয়াছিল। সহরের একটা বৃহৎ অষ্রালিকায় কংগ্রেশের 
কাধ্যালয় ছিল। অর্থাভাব হওয়ায় এখন খদ্দর ভাগারেই কংগ্রেশের কাজ 
চলিতেছে । কংগ্রেশের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে হাঁস হইয়াছে । 
অনেক জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে । সহরের জাতীয় বিগ্তালয়টা 
অনিলবাঁধু থাকিতেই বন্ধ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত জেল! কংগ্রেশকে 
অনেক সাহায্য করিবাছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীযুক্ত স্থতাসচন্ত্র বন্ধ 
শ্রীযুক্ত রাখালচন্ত্র ঘোষ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল অনিলবাবুর সময়ে এ জেলা 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সন ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে আচীধ্য স্যার প্রফুল্ল 
চন্্র রায় মহাশয় স্াস্থা ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্থাটন করিয়াছিলেন। তৎকালীন 
জেল! ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী হইয়াছিল। 
গত আশ্বিন মাসে জেল! সশ্মিলনীর অধিবেশনে আচার্ধ্য মহাশয়, ্রীযুক্ক! হেম- 
গ্রভ| দেবী ও শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার মজুমদার শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী গুধা! ও কাজী 
নজরুল ইসলাম, এ জেলায় আসিয়াছিলেন। 
বর্তমীন ৫৫০টী চরকায় সুতা কাট! হইতেছে। মাসে এক মণ স্ৃতা 
উৎপন্ন হয়। এবং ৪০০২ টাঁকার খন্দর বিক্রয় হয়। কংগ্রেশের সং্লিষ্ট ৩টী 
শ্রীলিশী আদালত আছে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী বড়জোড়া তিলুড়ী, ইন্দাশ 
গঙ্গাজলঘাটা, খাতড়া, হন্দপুর, কীকড়ার্গাড়া ভেলহিডিহা, তালডালরা, আদর! 
প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেশের শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। জেলায় হি্দু 
মুদলমানে অসভ্ভাব নাই। মিউনিশিপালিটা লোক্যাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডে 
মুসলমান সন্ত আছেন। জেলায় লোক সংখ্যার অস্থগাতে যুসলমান সদত্ 
সংখ্যায় বেশী। পরলোকগত মৌলভী জহদর রহীম, বীকুড়া সদর লোক্যাল বোর্ড, 
জেলাবোর্ড ও বীকুড়া মিউনিসিপালিটার ভাইস চেয়ারম্যান. .নির্বধাচিত 


হইয়াছিলেন। 
সমাপ্ত । 


